





মুসলিম ভাইদের প্রতি কিছু প্রশ্ন উত্তর 


প্রথম খন্ডঃ যুবায়ের আহমদের প্রশ্নের উত্তর 


লেখকঃ পাষ্টর জনসন সরকার 


তারিখঃ ১/১১/২০২১ 


প্রভুর প্রার্থনাঃ 


হে আমাদের স্বর্ণস্থ পিতঃ, 





তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হউক. 
তোমার রাজ্য আইসুক, 
তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক, 
যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও হউক; 
আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আজ আমাদিগকে দেও; 
আর আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর, 




















যেমন আমরাও আপন আপন অপরাধীদিগকে ক্ষমা করিয়াছি 





আর আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না্‌ 





কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা কর৷ 
কারন রাজ্য পরাক্রম মহিমা যুগে যুগে তোমার। আমেন। 
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“প্রেরিতিক বিশ্বাস সুত্র” 


আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, যিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা ও সর্বশক্তিমান পিতা৷ এবং তাঁহার একমাত্র পুত্র আমাদের প্রভু যীশু 
খ্ষ্টে যিনি পবিত্র আত্মা দ্বারা গর্ভস্থ হইলেন , কুমারী মরিয়ম হইতে জন্মিলেন, পল্তীয় গীলাতের সময়ে দুঃখ ভোগ করিলেন, 
ক্রুশবিদ্ধ হইলেন, মরিলেন ও কবরস্থ হইলেন , পরলোকে নামিলেন; তৃতীয় দিবসে মৃতদের মধ্য হইতে পুনরায় উঠিলেন , 
স্বর্গে আরোহণ করিলেন এবং সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্থ বসিয়া আছেন ; তথা হইতে জীবিত ও মৃতদের বিচার 
করিতে আসিবেন৷ 
































আমি পবিত্র আত্মায় পবিত্র বিশ্বব্যাপী মন্ডলীতে , সাধুদের সহভাগিতায়, পাপমোচনে, শরীরের পুনরুখানে ও অনন্ত জীবনে 
বিশ্বাস করি৷ আমেন। 
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ভমিকাঃ 


শৈধ 








ছোট থেকেই দেখে আসছি মুসলিম দাঈরা বিনা কারনে শ্রীষ্ট ধর্মের বিরুদ্ধে অনেক প্রশ্ন করে, বলে শ্রীষ্ট ধর্ম ইহুদিদের জন্য 
ছিল! বাইবেল বিকৃত হয়ে গেছে! যীশু শ্বীষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হন নি, আল্লাহ তাকে আকাশে তুলে নিয়েছেন, তিনি প্রভু নন, তিনি 
ঈশ্বরের পুত্র নন, তিনি ফিরে এসে খ্রীষ্টানদের গীর্জার ক্রুশ ধ্বংস করবেন,শুকর হত্যা করবেন,মীশু খ্ীষ্ট আমাদের কাউকে 
পরিত্রাণ দিতে পারবেন না ইত্যাদি৷ তারা আবার এটাও দাবি করে “কোন হ্রীষ্টান এর জবাব দিতে পারে না!” তারা বিভিন্ন বই 
লিখেছে যা সাধারন শ্রীষ্টনদের কাছে দিয়ে তারা তাদের মুসলিম ধর্মে নিয়ে আসার জন্য ব্যবহার করে থাকে৷ ধর্ম প্রচার 
করার অধিকার সবার আছে তাই আমি সিদ্ধাত নিলাম যে তারা যে সমস্ত প্রশ্ন করেছে তার জবাব আমি আমার গ্রন্থের দ্বারা 
পেশ করবা আমি আমার জাতির লোকেরদের জন্য কিছু করে যেতে চাই৷ নিশ্বন্দেহে, প্রভূ যীশু ্রীষ্ট সর্বশ্রেষ্ট ব্যক্তি ছিলেন, 
আছেন এবং থাকবেন পবিত্র বাইবেল আমাদের বলে, আমরা যেন তাদের প্রশ্নের জাবাব দিইঃ আমরা বিতর্ক সকল এবং 
ঈশ্বর-জ্ঞানের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সমস্ত উচ্চ বস্তু ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছি , এবং সমুদয় চিন্তাকে বন্দি করিয়া খ্রীষ্টের আজ্ঞাবহ 
করিতেছি;: যে কেহ তোমাদের অন্তরস্থ প্রত্যাশার হেতু জিজ্ঞাসা করে, তাহাকে উত্তর দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাক৷ কিন্তু মৃদুতা 
ও ভয় সহকারে উত্তর দিও, সৎবিবেক রক্ষা কর, 



























































আমি আমার জীবনের দীর্ঘ ৮ বছর ধরে ধর্ম নিয়ে গবেষনা করছি আমার ইচ্ছা আর একজন শ্রীষ্টানও যেন পথভ্রষ্ট না হয় বরং 
সঠিক বিশ্বাস করে তারা পরিত্রাণ লাভ করে৷ এই গ্রন্থের প্রথম খান্ডে আমি মুফতি যুবায়ের আহমদের প্রশ্নের জাবাব পেশ 
করেছি পরের খন্ডে অন্য করো প্রশ্নের জাবাব পেশ করব, হাল্লিলুয়া [সদাপ্রভুর গৌরব হউক] যুবায়ের আহমেদ তার গ্রন্থে 
মূলত ১নাম্বার ২নাম্থার দিয়ে প্রশ্ন করেছেন তাই আমিও তার মতন করে১-২করে সব প্রশ্নের জবাব পর পর পেশ করেছি 
তিনি একি প্রশ্ন অনেক বার করেছেন, আবার কিছু প্রশ্নে নিজেই জাবাব দিয়েছেন৷ এই গ্রন্থটি অধ্যায়নের দ্বারা আপনি অনেক 
প্রশ্নের সঠিক জাবাব দিতে পারবেন এবং শ্রীষ্ট ধর্ম এবং ইসলাম ধর্মের অনেক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করবেন। 






































“আমাদের পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্বীষ্ট হইতে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্ষিত হোকা”? 


2 ২করিন্থীয়১০:৫; 
২১পিতর৩*১৫, 
৭ ২করিন্থীয়১:২; 
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সুচীপত্রঃ 





্রাশ্নোত্তর পৃষ্টা 











১| জিজ্ঞাসাঃ যীশু নামের অর্থ পরিত্রাণকর্তা এটা কোন অভিধানে রয়েছে? 











২জিজ্ঞাসাঃ মসীহ শব্দের অর্থ অভীষিক্ত [মনোনিত] বক্তি এটা কি ভুল 
অনুবাদ? 








৩|জিজ্ঞাসাঃ যীশু যদি প্রভু হন তবে তার বংশ তালিকার প্রয়োজন কেন? 








৪| জিজ্ঞাসাঃ যীশু যদি আল্লাহর ছেলে হয় তবে তার বংশ মানুষের সাথে 
লাগাবে কেন? 








৫। জিজ্ঞাসাঃ যীশুর জন্ম যদি আল্লাহর কুদরতে হয় তাহলে আবার এক 
ব্যক্তিকে পিতা বানাতে হয় কেন? 











৬| জিজ্ঞাসাঃ যীশুর পিতা কয় জন? বাইবেলে কোথাও যীশু ঈশ্বরের পুত্র আবার 
₹শ তালিকায় পিতা হলো ইউসুফ? এমনটি কেন 





শি 











৭| জিজ্ঞাসাঃ যীশু বংশতালিকায় ভুল কেন? ৪১ নাকি ৪২ পুরুষের বিবরন 
দিয়েছেন মথি? 





৮। জিজ্ঞাসাঃ ১০ প্রশ্নের উত্তর 








৯| জিজ্ঞাসাঃ যীশু উপরে বিশ্বাস করে ঈমানের পরীক্ষা দিতে পারবেন? 








১০। যীশু শ্রীষ্টের ধর্ম কি ছিল? 








১১| জিজ্ঞাসাঃ আপনাদের প্রভুকে কিছু দুষ্টলোকে শূলে চড়ালো, আপমান 
করল যিনি নিজেকে রক্ষা করতে পারল না তিনি অন্যদের রক্ষা করবেন কি 
করে? 














১২জিজ্ঞাসাঃ যীশু কি বলছেন, “তিনি তিনের মধ্যে একজন”? বাইবেলে থেকে 
এর প্রমান দিতে পারবেন? পক্ষভ্তরে কুরআন বলে, “তোমরা তাকে তিনের এক 
বলো না” তিনি নবী৷ 




















১৩জিজ্ঞাসাঃ যীশু কি বলছেন, তোমরা বাইবেল অনুসরন কর? বাইবেল থেকে 
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এর প্রমান দিতে পারবেন কি? 











১৪জিজ্ঞাসাঃ আপনাদের বিশ্বাস অনুযায়ী যীশু কয় দিন কবরে ছিলেন? 








১৫জিজ্ঞাসাঃ যীশুর জীবনি কি আল্লাহ্‌র কালাম হতে পারে? 








১৬জিজ্ঞাসাঃ পৌলের লেখা চিঠি কিভাবে ঈশ্বরের বাক্য হতে পারে? 





১৭| জিজ্ঞাসাঃ যীশু খ্রীষ্ট নিষ্পাপ ছিলেন? 








১৮| জিজ্ঞাসাঃ যীশু শ্রীষ্ট কি পৃথিবীতে অশান্তি দিতে এসেছেন? 








১৯| জিজ্ঞাসাঃ যীশুর আসল নাম কি যীশু নাকি ঈসা? 








২০| জিজ্ঞাসাঃ পবিত্র বাইবেলে কি সমগ্র মানব জাতির জন্য? 











২১।তাওরাত ইর্জিল কোন ভাষায় নাধিল হয়েছিল? 








২২জিজ্ঞাসাঃ ৩০০ স্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন ইঞ্জিল খ্বীষ্টানদের কাছে আছে? 











২৩|জিজ্ঞাসাঃ বাইবেলের অনুবাদের পাশে কেন আসল হিক্ু গ্রীক ব্যবহার করা 
হয়নি? 











২৪|জিজ্ঞাসাঃ বাইবেলা কিতাবুল মোকাদ্দস] আল্লাহর বানী তার কোন প্রমান 
দিতে পারবেন? 








২৫|জিজ্ঞাসাঃ আল্লাহর কালাম কি পরিবর্তন হয়? 











২৬|জিজ্ঞাসাঃ প্রচলিত তাওরাত ইঞ্জিল কি আল্লাহর কালাম? 








২এ/[জিজ্ঞাসাঃ তাওরাত ইঞ্জিল কি সাধারন মানুষের পাঠ্য ছিল? 





২৮|জিজ্ঞাসাঃ ১৯টা প্রশ্ন 








২৯।জিজ্ঞাসাঃ যীশু এবং মুসার উপরে যে কিতাব নাধিল হয়েছিল তা দেখাতে 
পারবেন? 











৩০।জিজ্ঞাসাঃ সুলাইমানের বারান্দার উচ্চতার বর্ণনায় ভুল কেন? 
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৩১।জিত্ঞাসাঃ কোন প্রশ্ন নাই 











৩২|জিজ্ঞাসাঃ বিন্নামিনের কত জন সন্তান ছিল? 








৩৩|জিজ্ঞাসাঃ সৈনিকদের সংখ্যা বৈপরীত্য? 








৩৪।| জিজ্ঞাসাঃঠঅহসিয় কত বছর বয়সে রাজা হয়েছিলেন? 








৩৫|জিজ্ঞাসাঃ সুলাইমানের অশ্বশালার সংখ্যায় বৈপরীত্য কেন? 








৩৬|জিজ্ঞাসাঃ কুরআনের চ্যালেঞ্জ 








৩৭-৪১জিজ্ঞাসাঃ নবীদের পাপ নিয়ে, নবীরা কি নিষ্পাপ? 








৪২ যীশু কি তার আগের নবীদের চোর ডাকাত বলেছেন? 








৪৩।| জিজ্ঞাসাঃ প্রচলিত ইঞ্জিল কি আল্লাহর কালাম? 








88| জিজ্ঞাসাঃ বাইবেলে নামে কোন কিতাব ছিল না৷ ইঞ্জীল মুসলিমদের ধোকা 
দেওয়ার জন্য লেখা হয়েছে? 








8৫| জিজ্ঞাসাঃ ইপ্জীল শরীফে কেন ইসলামি লগো ব্যবহৃত হয়েছে? 








৪৬| জিজ্ঞাসা? ইর্তিল কাদের পরিভাষা? 








৪৭ জিজ্ঞাসাঃ|ইঞ্জিল কোন ভাষা থেকে অনুবাদ করা হয়েছে? 








৪৯। জিজ্ঞাসাঃ অনুবাদের সাথে মুল ভাষা কেন বাইবেলে যুক্ত করা হয় নি? 








৫০|জিজ্ঞাসাঃ আল্লাহর কালামের কি সংস্কারের প্রয়োজন পড়ে? 











৫১-৫৩| জিজ্ঞাসাঃ হযরত শব্দের অর্থ প্রভু সেই যুক্তিতে যুবায়ের আহমেদ 
খীষ্টানদের প্রভু, ইঞ্জিলে কেন হযরত কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে? সিপারা 
কাদের পরিভাষা? 











৫৪-৫৭| জিজ্ঞাসা? ইঞ্জিল সংক্রান্ত 











৫৮| জিজ্ঞাসাঃ বাইবেল মুখন্তকারী বিশ্বে কেউ নাই তাই বাইবেলে ঈশ্বরের বাক্য 
নয়৷ 








2172956 10009 ://0 91751 801)115101917009915.091095910০091.0091]] 

















৫৯-৭৩ নং জিজ্ঞাসাঃ এই প্রশ্ন গুলো সবই কিতাবুল মোকাদ্দস নিয়ে যুবায়ের 
আহমদ করেছেন৷ 














৭8| জিজ্ঞাসাঃএকে অন্যের ভার বহন করবে না তাই যীশু আমাদের পাপের জন্য 
মরতে পারেন না! 








৭৫। জিজ্ঞাসাঃ যীশু সবার পাপ ক্ষমা করবেন এর কি প্রামান আছে? 








৭৬|জিজ্ঞাসাঃ যীশুর আগে যারা মারা গিয়েছেন তাদের কি হবে? 








৭৭-৭৮|জিজ্ঞাসাঃ বিত্ববাদ নিয়ে। 








৭৯|জিজ্ঞাসাঃ আপনার ধর্ম যে ঠিক তার প্রমান দিতে পারবেন? 








৮০|জিজ্ঞাসাঃআপনারা কি আপনাদের ধর্মের বিধান মানেন? 








৮১|জিজ্ঞাসাঃ আপনাদের ধর্ম কি সার্বজনীন 


তি 














৮২|জিজ্ঞাসাঃ আপনারা মিথ্যার মাধ্যমে ধর্ম প্রচার করেন কেন? 








৮৩|জিজ্ঞাসাঃ আপনাদের ধর্ম আশান্তির শিক্ষা দেয় কেন? 








৮৪|জিজ্ঞাসাঃ আপনাদের ধর্ম কি সার্বজনীন? 








৮৫।জিজ্ঞাসাঃ যীশুকে কেন ঈশ্বরের পুত্র বলা হয়? 











৮৬।জিজ্ঞাসাঃ শ্ীষ্টানরা কেন মুতিপূজা করে? 











৮/জিজ্ঞাসাঃ ধনী ব্যক্তিরা কেন জান্নাতে যেতে পারবে না? 





৮৮| জিজ্ঞাসাঃ বাইবেল বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন কেন? 





৮৯। জিজ্ঞাসা? যীশু বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন কেন? 








৯০|জিজ্ঞাসাঃ ফাদার সিস্টাররা চিরকুমার থাকেন কেন? 








৯১|জিজ্ঞাসাঃ গীর্জা ঘরে অপকর্ম চলে কেন? 
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৯২| জিজ্ঞাসা? শ্রীষ্ট ধর্ম কি মানুষকে খারাপ কাজ থেকে দুরে রাখতে পারে? 











৯৩|জিজ্ঞাসাঃ ইঞ্জিলে যীশু বাক্যের সাথে কর্মের মিল নাই [উদাহরন দিয়েছেনঃ 
সাধু পৌলের হাস্যকর প্রশ্ন] 





৯৮-৯৮ ত্রিত্ববাদ সম্পকে 





৯৯-১০০|সাধু পৌলের বিষয়ে যা আগেও করেছেন 











১০১-১০২| কোন প্রশ্ন না করে ব্যাখ্যা দিয়েছেন 
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১| জিজ্ঞাসাঃ যীশু নামের অর্থ পরিত্রাণকর্তা এটা কোন অভিধানে রয়েছে? 


জাবাবঃ 








পরিত্রান শব্দের অর্থ হলোঃ ত্রাণ, উদ্ধার মুক্তি, রক্ষা, মোক্ষ ইত্যাদি। ইংরেজি ভাষাতেঃ 34৮০, [768], 09501৬০1630. 

হিক্ু ভাষায় পরিত্রাণের জন্য যে শব্দটি ব্যবহৃত হয় তা হলো “ইয়েশুয়া” যা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আসল নাম আর এই নামটি পুরাতন নিয়মে ৭৭ 
বার ব্যবহৃত হয়েছে যা 981%81107 এবং 061101817০9 হিসাবে অনুবাদ করা হয়েছে 

[50079'51190198: 3444. 71৩), (/95170121)) __- 77 0০০01191089]5 

প্রভু যীশু শ্রীষ্টের এই পৃথিবীতে মিশন ছিল সমগ্র মানবজাতিকে পাপ হতে পরিত্রান প্রদান করা [যোহন ৩:১৬-১৭; মথি ২০২৮]। 

যীশু নামের অর্থ পরিত্রাণকর্তা এটা সয়ং পবিত্র বাইবেলে উল্লেখিত রয়েছে৷ ইয়াওয়ে এলোহীমের বার্তাবাহক স্বর্গদূত গ্রাত্রিয়েল প্রভু যীশু 
খীষ্টের পালক পিতা যোষেফের কাছে আজ হতে প্রায় ২০০০ বছর আগেই এই কথা ঘোষনা দিয়ে গিয়েছিলেন 
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“দেখ, সে এক পুত্র সন্তান প্রসব করবে, তুমি তাঁর নাম রেখো যীশু, কারণ তিনি তাঁর লোকদের তাদের পাপ থেকে 
উদ্ধার করবেন।" _ মথি১:২১; 











স্বর্গদূত গ্রাব্রিয়েল পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যীশু নামের অর্থঃ পরিত্রাণকর্তা [উদ্ধারকর্তা] কারন বলা 

হয়েছে“তিনি তাঁর লোকদের তাদের পাপ থেকে উদ্ধার করবেন।” 

মুল গ্রীক ভাষাতে যে শব্দের ব্যাবহার করা হয়েছে তা হলোঃ 5০5৪ [309০1] যার অর্থঃ পরিত্রাণ, উদ্ধার মুক্তি, রক্ষা, মোক্ষ। € তাই 
এখানে সন্দেহের কোন কারন নেই যে যীশু নামের অর্থঃ পরিত্রানর্তা। কিন্তু কুরাআনে কোথাও ঈসা নামের অর্থ দেওয়া নাই৷ আর ঈসা নামটি 
যীশু খ্রীষ্টের ছিল না, তার নাম ইয়েশুয়া ছিল৷ পবিত্র বাইবেলে নবী যাকোবের বড় ভাইয়ের নাম ছিল ঈ-সো ৪:55] মূলত এই নামকেই 


























আরবীতে ঈসা বানানো হয়েছে৷ মুহাম্মদ মনে করতেন এই ঈ-সো ছিলেন যীশু শ্বীষ্টা কিন্তু তিনি এটা জানতেন না যে তাদের মধ্যে শত-শত 
বছরের ব্যবধান রয়েছে। 
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২জিজ্ঞাসাঃ মসীহ শব্দের অর্থ অভীষিক্ত [মনোনিত] বক্তি এটা কি ভুল অনুবাদ? 


জাবাবঃ 





যাদের হিক্র, গ্রীক সম্পর্কে ধারনা কম এবং যারা পবিত্র বাইবেলে না পড়েই প্রশ্ন করেন তারাই এমন অদ্ভুত দাবি উপস্থাপন করে থাকেন৷ মসীহ 
শব্দটি এসেছে সরাসরি হিক্র ভাষা থেকে৷ এই মসীহ শব্দের হিক্র উচ্চারন হলোঃ মাসিয়্যাক [1931019011] এবং গ্রীক ভাষায় যার অর্থ ্রষ্ট। 


ইংরেজি ভাষায় এর অনুবাদ হলোঃ 1/1955191, /১101790 00০. এবং গ্রীক ভাষার প্রতিশব্দ হলো 071751. 
মসীহ শব্দের অর্থ সয়ং পবিত্র বাইবেল আমাদের কাছে প্রকাশিত করছে৷ দানিয়েল ৯২৬; 
(01৬) 1)81019] 9:26 
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11019 [180০ 91811 10০ 1910 11) 10175 ৮7101) 0076 0100101 509৮1170115 001011116; 11101) 169 0170 19 09 817 0৮010%5119, 8170 


01101] 016 970 01106 ৬৪1, 0990918110175 ড/111 109 09010901. 


গীতসংহিতা ২:২ পদে বলা হয়েছে 
(01,৬) 1১981179 2:2 
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এখানে যে হিক্র শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা হলোঃ 111৬)0 যার অর্থ 47010160079, 1৬1995181. অর্থাৎ মসীহ, 
্রীষ্ট, অভীষিক্ত/মনোনিত ব্যক্তি। 

এছাড়াও পবিত্র বাইবেলে বিভিন্ন স্থানে এই শব্দ বহুবার ব্যবহার করা হয়েছে 

[যোহন১:৪১; ৪:২৫; মথি ১৬:১৬; রোমীয় ৮:১৭; ১করিহ্িয় ১২ ১২; ১৫ ২৩; ফিলিপিয় ২১১; কলসীয় ১:২৪; ১পিতর ৪ ১৩; প্রকাশিত 
বাক্য ২০ ৪; ইত্যাদি] 














কিন্তু কুরআনের মসীহ শব্দের অর্থ চরম হাস্যকরঃ ০৮৭মাসীহ) ধাতু থেকে গঠিত৷ খুব বেশী যমীনে ভ্রমণকারীকে বলা হয় ০০৬ 
৩০১১ অথবা এর অর্থ হল, হাত বুলিয়ে দেওয়া৷ কেননা, ঈসা (আঃ) রোগীদেরর উপর হাত বুলিয়ে দিলে তারা আল্লাহর নির্দেশে আরোগ্য 
লাভ করত৷ এই উভয় অর্থের দিক দিয়ে ১০৪এখানে ৭০এএর অর্থে ব্যবহার হয়েছে৷ ৪ 
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৩|জিজ্ঞাসাঃ যীশু যদি প্রভু হন তবে তার বংশ তালিকার প্রয়োজন কেন? 








জবাবঃ আল্লাহ কুরআনে ঈসার বংশ পরিচয় কেন দিলেন? কেনই বা তার নানার নামে [ইমরান] একটি সুরা নাজিল করলেন? যদি সেটা 
গুরুত্বপূর্ন না হতগা যদিও কুরাআনের ঈসার বংশ তালিকায় ভুল আছে] বংশ তালিকার প্রয়োজন এই জন্যই ছিলঃ 














অন্রাহাম ইসহাক যাকোবের কাছে ঈশ্বর বলেছেন তাদের বংশের দ্বারা মূলত সারা পৃথিবী আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে "পূর্বের নবীরা সেই প্রভুর 
আগমনের বিষয়ে অসংখ্য ভবিষ্যৎবানী করেছিলেন :? এবং তারা এটাও বলেছিলেন মসীহ রাজা দায়ুদের বংশধর হবেন 1 এই বিষয়ে 
ইহুদিরাও একমত যে তিনি রাজা দায়ূদের বংশ হতে আসবেনঃ 
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সেই জন্যই মসীহের বংশ তালিকা দেখানো হয়েছে যাতে করে সকলে বুঝতে পারে যীশু খ্রীষ্টই সেই ব্যক্তি যার দ্বারা সম্পূর্ন পৃথিবী পরিত্রাণ 
পাবে৷ মসীহের বংশতালিকা নিয়ে যখন প্রশ্ন তখন প্রশ্ন আসে ইবনে ইসহাক,ইবনে হীশাম তাদের সিরাতে মুহাম্মদের বংশতালিকা কেন 
করলেন? তারা কি মথি এবং লুকের দেখা দেখি মুহাম্মদের বংশতালিকা করেছিলেন? 














+ আদিপুস্তক১২:১-৩; আদিপু্তক১৫:৪-৬; যোহন৮:৫৬; 

1০ যিশাইয়৭:১৪; ৯:৬; ১১:১-৫; ৫৩১-১২ 

££যিরমিয় ৩৩:১৭ 
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8| জিজ্ঞাসাঃ যীশু যদি আল্লাহর ছেলে হয় তবে তার বংশ মানুষের সাথে লাগাবে কেন? 





জবাবাঃ যুবায়ের আহমেদের প্রশ্নে ভুল রয়েছে আর না হয় তিনি এই বিষয়ে জ্ঞান রাখেন না৷ তিনি লিখিছেন “যীশুর বংশ” নাকি মানুষের 








সাথে লাগানো হয়েছে৷ এটি সম্পূর্ন ভূল প্রশ্ন কারন প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কোন বংশধর নেই তিনি বিবাহ করেন নাই তবে “তার বংশ” কোথা হতে 
আসবে? আর সেই বংশ কিভাবে মানুষের সাথে যোগ করা হবে? 








মূলত তিনি বোঝাতে চেয়েছেন প্রভু যীশু শ্রীষ্ট যদি ঈশ্বরের পুত্র হবেন তবে তার বংশতালিকা মানবদের সাথে কেন সংযুক্ত করা 
হয়েছে?উত্তরটা খুবই সহজ কারন প্রভু যীশু খবীষ্ট মানুষ হয়ে জন্ম গ্রহন করেছিলেন তাই তার বংশতালিকা মানবদের সাথে সংযুক্ত করা 
হয়েছে৷ 








৫. ৫ 


যেমন মনুষ্যপুত্র পরিচর্যা পাইতে আইসেন নাই, কিন্তু পরিচর্যা করিতে, এবং অনেকের পরিবর্তে আপন প্রাণ মুক্তির মূল্যরূপে দিতে 
আসিয়াছেনা', 








পট বাটি 


ঈশ্বরের স্বরূপবিশিষ্ট থাকিতে তিনি ঈশ্বরের সহিত সমান থাকা ধরিয়া লইবার বিষয় জ্ঞান করিলেন না, কিন্তু আপনাকে শন্য করিলেন, দাসের 


রূপ ধারণ করিলেন, মনুষ্যদের সাদৃশ্যে জন্মিলেন; এবং আকার প্রকারে মনুষ্যবৎ প্রত্যক্ষ হইয়া আপনাকে অবনত করিলেন; মৃত্যু পর্যন্ত, এমন 
কি, ক্রুশীয় মৃত্যু পর্যন্ত আজ্ঞাবহ হইলেনা!? 























এই কারণ হ্রীষ্ট জগতে প্রবেশ করিবার সময়ে বলেন , “তুমি যজ্ঞ ও নৈবেদ্য ইচ্ছা কর নাই , কিন্তু আমার জন্য দেহ রচনা করিয়াছ: হোমে ও 
পাপার্থক বলিদানে তুমি প্রীত হও নাই৷ তখন আমি কহিলাম, দেখ, আমি আসিয়াছি, গ্রন্থখানিতে আমার বিষয় লিখিত আছে- হে ঈশ্বর, যেন 
তোমার ইচ্ছা পালন করি? 




















এই বিষয়ে পবিত্র বাইবেলের শিক্ষা সুস্পষ্ট পানির মতন পরিস্কার আসলে যারা বাইবেল না পড়ে এর ওর লেখা কপি করে বই লেখে তাদের 
মনে এই ধরনের প্রশ্ন আসতেই পারে৷ যারা মূলত বিশ্বাস করে না প্রভু যীশু খরীষ্ট মানুষ হয়ে এসছিলেন পবিত্র বাইবেল মতে তারা /7001751 
[দাজ্জাল], 








 মথি২০:২৮; 

£ ফিলিগীয়২:৬-৮; 

 ইব্রীয়১০:৫-৭; 

 ১যোহন৪:২-৩; 
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৫1 জিজ্ঞাসাঃ যীশুর জন্ম যদি আল্লাহর কুদরতে হয় তাহলে আবার এক ব্যক্তিকে পিতা বানাতে হয় কেন? 








জাবাবঃ যীশু খ্রীষ্টের মানবরূপে জন্ম ঈশ্বরের পরাক্রমে হয়েছিল "” এই বিষয়ে কোন ধার্মিক খ্রীষ্টান অথবা মুসলিদের £ অবিশ্বাস করার কোন 
সুযোগ নেই৷ কারন ্রীষ্টনরা এবং মুসলিমরা বিশ্বাস করে, যীশু খ্রীষ্টের জন্ম ঈশ্বরের পরাক্রমে হয়েছিল৷ কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে তার জাগতিক পিতার 
কেন প্রয়োজন ছিল? 











১।যীশু হ্ীষ্টের জন্মের পূর্বেই যোষেফের সাথে মরিয়মের বিবাহ ঠিক হয়েছিল" 





২যোষেফ ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন তার জন্য ঈশ্বর তার হবু স্ত্রীকে তার কাছ থেকে কেড়ে নেন নি 








৩।সেই যুগে মহিলারা অর্থ উপাজনের জন্য তেমন কোন কাজ করতেন না, তাই মা ও ছেলেকে দেখার জন্য অবশ্যই একজন পুরুষ ব্যক্তি 
জাগতিক পিতা রূপে প্রয়োজন ছিল৷ যখন মরিয়ম যীশু খ্রীষ্টকে জন্ম দেন তখন তার সাহায্যকারী হিসাবে তার স্বামী তার সাথে ছিলেনা' 














8|যেহেতু পবিত্র বাইবেল পড়লে জানা যায় মরিয়মের কোন ভাই অথবা বোন ছিল না তাই অবশ্যই তাকে এবং তার সন্তানকে দেখা-শোনা 
করার জন্য তার স্বামীর প্রয়োজন ছিল৷ লুকের সুসমাচারের যীশু শ্বীষ্টের বংশাবলিতে যোষেফকে এলির পুত্র বলা হয়েছে যেহেতু মরিয়মের 
কোন ভাই বোন ছিল না৷ তাই এলির মেয়ের স্বামিকে এলির পুত্র রূপে দেখানো হয়েছো” 

















৫রাজা হেরোদ যখন যীশু শ্রীষ্টকে মেরে ফেলা চক্রান্ত করেছিল তখন স্বর্গদুত যীশু খ্ীষ্টের জাগতিক পিতা ধার্মিক যোষেফ তাকে রক্ষা 
করেছিলেন, তিনি তার তার সন্তানকে রক্ষার জন্য স্বর্গবূতের আদেশে মিশরে নিয়ে যানা+ 











৬ধার্মিক যোষেফ যতদিন জীবিত ছিলেন তিনি তার স্ত্রী এবং তার সন্তনের উত্তম রূপে দেখাশোনা করেছিলেনাঁ 





এছাড়াও আরো অনেক কারন ছিল একজন পুরুষকে মরিয়মের স্বামী হয়ে পাশে থাকার জন্য৷ 





তাফসিরকারী আল-তাবারী পর্যন্ত যীশু হ্রীষ্টের পালক পিতা যোষেফের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন? 


? লুক১:৩৪-৩৮; 

£ সুরাও:৪৫; সুরা১৯:১৭-২১; 
্ মথি১:১৮; 

££ মথি১:১৮-২৫, 





» মথি২:১৯-২১; 
* লৃক২:৩৯-৪০; 
» আল-তাবারী খন্ডঃ পৃঃ১১৩-১১৪; 
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৬| জিজ্ঞাসাঃ যীশুর পিতা কয় জন? বাইবেলে কোথাও যীশু ঈশ্বরের পুত্র আবার বংশ তালিকায় পিতা হলো ইউসুফ ? 
এমনটি কেন? 








জাবাবঃ এর জবাব আমি আগের দুটা প্রশ্নে দিয়ে দিয়েছি, আপনি চাইলে উপরে পড়ে নিতে পারেন! তবুও এক কথায় উত্তরটা দিচ্ছি প্রভু যীশু 
খরীষ্টের একজন স্বর্গীয় পিতা আছেন, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জাগতিক পিতা ছিলেন তার মাকে সাহায্য করার জন্য এবং শিশু অবস্থায় প্রভু যীশু 
খরীষ্টের দেখা শোনার জন্য এবং তাকে রক্ষার জন্য। এমন কি ইহুদিদের ধর্ম গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছিল মসীহের পিতার নাম যোষেফ হবে৷ 








90108] 520:11 
[31578 8810 11 (076 1081109 01 বি. 91)11701 1185109.: 1]010)6 1৬1655191) (186 5018 01 10910, (106 1১1955191) (116 501) ০01 09$6])1), 15211191 9170 0079 


[২1917050903 1১11651. রি 





কুরআনে মুহাম্মদের স্ত্রীদের মুসলিমদের “মা” বলা হয়েছে 














“নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ এবং তীর স্ত্রীগণ তাদের মাতা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী মুমিন ও মুহাজিরগণের 
মধ্যে যারা আত্ীয়, তারা পরস্পরে অধিক ঘনিষ্ঠ তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধুদের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য করতে চাও, করতে পার৷ এটা 
লওহে-মাহফুযে লিখিত আছো”? 

















এখন আমরা প্রশ্ন করতে পারি, মুসলিমদের মা কয়জন? মুহাম্মদের ১৩ স্ত্রী তাদের কিভাবে মা হলেন? কেমন করে তারা সেই ১৩ জনের গর্ভ 
হতে জন্ম নিলেন ব্যাখ্যা করুক৷ 








মুসলিমদের কয় পিতা আছে? আদম নাকি ইব্রাহিম কে তাদের পিতা? তারা তাদের কিভাবে জন্ম দিয়েছে সেটা প্রামানিত করুক! 
কুরআনকে জননী [মা] বলা হয়েছে ১ তবে কুরআনের স্বামীকে? আর বাবা ছাড়া কিভাবে কেউ মা হতে পারে? কুরআনের যুক্তি স্ত্রী ছাড়া 
নাকি অষ্টা পিতা হতে পারেন না! তবে স্বামী [বাপ] ছাড়া মা হয় কি করে? আর যাদের বাপের পরিচয় নেই শুধু মায়ের পরিয়চ আছে তাদের 




















সমাজের লোকেরা কি বলে? আপনি নিশ্চই জানেন! সেই জন্যই বাইবেলের ঈশ্বর যীশু খ্রীষ্টরের জাগতিক পিতা রখেছিলেন যাতে করে সমাজে 
কেউ তাকে এবং তার মাকে নিন্দা না করতে পারে৷ 
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৭| জিজ্ঞাসাঃ যীশু বংশতালিকায় ভুল কেন? ৪১ নাকি ৪২ পুরুষের বিবরন দিয়েছেন মথি? 











জবাবঃ সমালোচকদের প্রশ্ন হলো মথির লেখা বংশা বলিতে ৪২ জন পুরুষের কথা বলা হলেও সেখানে ৪১ জন পুরুষের কথা লেখা আছে 
তাই এটা বাইবেলে ভুল! প্রথমে আমরা মথির দেওয়া বংশ তালিকাটা দেখিঃ 














সাধু মথি মূলত ৩টি ভাগে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বংশতালিকা লিখেছেন প্রতিটি ভাগে ১৪ জন করে লিখেছেন কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে ৩য় 
ভাগে যেখানে ১৪ জন নেই বরং ১৩ জনের নাম আছে৷ আপনি হয়ত ভাবছেন যে এখানে ভুল আছে! 
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না এখানে কোন ভুল নেই, কারন মথি ১:১৭ পদে সাধু মথি লিখেছেন, “এইরূপে অব্রাহাম অবধি দায় পর্যন্ত সর্বসুদ্ধ চোদ্দ পুরুষ; দায়ুদ অবধি 
বাবিলে নির্বাসন পর্যন্ত চৌদ্া পুরুষ; এবং বাবিলে নির্বাসন অবধি শ্রীষ্ট পর্যন্ত চোদ পুরুষ” 











অন্রাহাম থেকে দ্রায়ুদর পর্যন্ত ১৪ পুরুষ 





দায়ুদ থেকে ব্যাবিলনে নির্বাসন এর পর্যন্ত ১৪ পুরুষ 





অর্থাৎ নবী দায়ুদ ২ বার গননার মধ্যে আসেছেন , তাকে দুই বার গোনা হয়েছে অন্রাহাম থেকে তার পর্যন্ত এবং ব্যাবিলনে নির্বাসন পর্যন্ত 















































তাহলে এখানে বিষয়টি তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন যিনি নিজেই এই তালিকা করেছেন৷ আমরা যদি সাধু মথির ব্যাখ্যা অনুসারে বংশ তালিকা করি 
তবে আমরা দেখতে পাই সেখানে মূলত কোন ভুল নেই সেখানে ৪২ জনের তালিকা করা হয়েছে৷ 
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এবারে আমরা কুরআনের বংশ তালিকা দেখব সুরা৬৮৩-৮৬; 











এটি ছিল আমার যুক্তি, যা আমি ইব্রাহীমকে তাঁর সম্প্রদায়ের বিপক্ষে প্রদান করেছিলাম আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় সমুন্নত করি৷ আপনার 
পালনকর্তা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী আমি তাঁকে দান করেছি ইসহাক এবং এয়াকুঝ প্রত্যেককেই আমি পথ প্রদর্শন করেছি এবং পূর্বে আমি নূহকে 
পথ প্রদর্শন করেছি-তাঁর সন্তানদের মধ্যে দাউদ, সোলায়মান, আইউব, ইউসুফ, মুসা ও হারুনকো এমনিভাবে আমি সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান 
দিয়ে থাকি। আর ও যাকারিয়া, ইয়াহিয়া, ঈসা এবং ইলিয়াসকে৷ তারা সবাই পুণ্যবানদের অন্তভুত্ত ছিল৷ এবং ইসমাঈল, ইয়াসা, ইউনূস, 
লৃতকে প্রত্যেককেই আমি সারা বিশ্বের উপর গৌরবান্িত করেছি: এখানে আল্লাহর নবীদের নামের তালিকা তৈরী করেছেন কিন্তু এখানে 
তিনি কিছু ভুল করে ফেলেছেন আসুন দেখিঃ 






































প্রথম ভুলঃ তিনি প্রথম ইব্রাহীম থেকে শুরু করেছেন তার পরে ইসহাক ইয়াকৃবের কাছে এসেছেন৷ তারপরে এসেছেন নূহের কাছে যা ভুল 
কারন নূহ ইব্রাহীমের আগে দুনিয়াতে ছিলেন৷ 











দ্বিতীয় ভুলঃ এখাণে নূহের সন্তান বলতে তিনি দাউদের কাছে এসেছেন যেখানে নূহের ৩জন সন্তানের কথা কথা বাদ দিয়েছেন, আর নূহ এবং 
দাউদের মধ্যে শত শত বছরের ব্যবধান রয়েছে৷ 








তৃতীয় ভূলঃ এখাণে সোলায়মানের পরে আইউব নবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে যদিও আইউব নবী সোলায়মানের শতশত বছর আগে 
দুনিয়াতে জীবিত ছিলনে৷ 











চতুর্থ ভুলঃ এখানে আইউব নবীর পরে ইউসুফ নবী কাছে আসা হয়েছে যা সঠিক নয় আইউব নবীর এবং ইউসূফ নবীর মধ্যে শতশত বছরের 
ব্যব ধান রয়েছে৷ 





পঞ্চম ভূলঃ ঈসা মসীহের পরে ইলিয়াস নবীর নাম লেখা হয়েছে যা ভুল কারন ইলিয়াস নবী ঈসা মসীহের জন্মের শতশত বছর আগে 
দুনিয়াতে জীবিত ছিলনে। 














ষষ্ঠ ভুলঃ এখানে ইশ্মায়েল এরপরে ইয়াসা নবী কথা লেখা যা ভুল তারপরে ইউনুস নবীর পরে লুতের কথা লিখেছেন যা ভুল কারন এদের 
মধ্যে একজনও আরেক জনকে চোখে দেখেনি তাদের মধ্যে শতশত বছরের ব্যবধান রয়েছে৷ 








এখন আল্লাহ কিভাবে এমন ভুল করতে পারেন তিনি কি জানতেন না কোন নবীর পরে তিনি কোন নবীকে পাঠিয়েছেন? 
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শীষ্টানদের ব্যাখ্যা এবং কুরআন হাদিসের সাক্ষ্য 





১।কুরআন বলে যীশু আল্লাহর বান্দা 


কুরআন বলে যীশু রাসূল ছিলেন 





১০| কুরআন বলে যীশু নবী ছিলেন 





কুরাআন বলে, যীশু একই সময়ে আল্লাহর বান্দ ছিলেন এবং 
একই সময়ে তিনি আল্লাহর কালাম ছিলেন এবং একই 

সময়ে তিনি আল্লাহর রূহ ছিলেনঃ হে আহলে কিতাব! 
তোমরা স্বীয় ধর্মে সীমা অতিক্রম করনা এবং আল্লাহর 
বিরুদ্ধে সত্য ব্যতীত বলনা; নিশ্চয়ই মারইয়াম নন্দন ঈসা 
মাসীহ্‌ আল্লাহ্‌র রাসূল ও তীর বাণী - যা তিনি মারইয়ামের 
প্রতি সঞ্চারিত করেছিলেন এবং তার আদিষ্ট আত্মা; অতএব 
আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা৷ আর 
“আল্লাহ তিন জনের একজন”*- এ কথা বলা পরিহার কর৷ 
তোমাদের কল্যাণ হবে; নিশ্চয়ই আল্লাহই একমাত্র ইলাহ; 
তিনি কোন সন্তান হওয়া হতে পুতঃ, মুক্ত নভোমন্ডল ও 
ভূ-মন্ডলে যা আছে তা তাঁরই এবং আল্লাহই কার্য সম্পাদনে 


যথেষ্ট। -মুজিবুর রহমুহ 
উক্ত আয়াতে দেখা যাচ্ছে ঈসা মসীহ একই সময়ে মানুষ 


এবং একই তিনি আল্লাহর কালাম একই সময়ে আল্লাহ্‌র রূহ] 
এখন যদি আমি প্রশ্ন করি ঈসা মসীহ একই সময়ে 



























































কিভাবে মানুষ হতে পারেন? 





একই সময়ে তিনি আল্লাহর কালাম হতে পারেন? 





আবার একই সময়ে আল্লাহ্র রূহ হতে পারেন? 


মুসলিমরা এই আয়াতটি ত্রিত্ববাদের বিপক্ষে পেশে করে 
থাকে অথচ এই আয়াতেই উল্লেখ করা হয়েছে যে একই 
ব্যক্তি একি সময়ে মানুষ, কালাম এবং রূহ হতে পারে৷ 














এই আয়াতে শেষের দিকে আল্লাহ তিনের মধ্যে একজন 
কথা বলা হয়েছে যার রহস্য এই গ্রন্থে আমরা ফাঁস করব 














৩|কুরআন বলে আল্লাহকে ছাড়া কাউকে উপাসনা করা 
যাবেনা 


এবং 





৫কুরআনে যীশু বলেন, আল্লাহই আমার প্রতিপালাক, 








কুরআনের এই দাবিটি সঠিক নয় কারন আল্লাহ ফেরন্তাদের 
একজন মানুষকে সিজদা দিতে আদেশ করেছিলেন যা তার 
নিজের নিয়ম বিরোধি ছিল।-সুরা২:৩০-৩৪; 














কুরআন বলে, “যীশু জাকিয় [নিষ্পাপ] ছিলেন- সুরা১৯:১৯; 
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তোমরা তারই ইবাদত কর৷ 





৯| কুরআন বলে এক আল্লাহর উপাসনা কর৷ 








ঈশ্বর ত একমাত্র নিষ্পাপ হন? কোন মানুষ কি নিষ্পাপ হয় 
নাকি? 








মুহাম্মদ বলেছেন, যে ব্যক্তি হারাম-হালাল করার ক্ষমতা 
দেখায় এবং তার দেওয়া হারাম-হালাল যারা মেনে নেয় 
তারা সেই ব্যক্তি উপাসনা করেঃ 











জামে 'আততিরমিজি 
৩০৯৫ 


আদী ইবনু হাতিম (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ 


তিনি বলেন, আমি গলায় স্বর্ণের ক্রুশ পরে নবী সোল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর সামনে এলাম| তিনি বললেনঃ 
হে 'আদী! তোমার গলা হতে এই প্রতীমা সরিয়ে ফেল৷ এই 
বলে আমি তীকে সুরা বারাআতের নিঙ্গোন্ত আয়াত পাঠ 
করতে শুনলাম (অনুবাদ) : " তারা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত 
তাদের পণ্তিতগণকে ও সংসারবিরাগীগণকে তাদের প্রভু 
বানিয়ে নিয়েছে" (সুরা আতৃ-তাওবাহ্‌ ৩১) তারপর তিনি 
বললেনঃ তারা অবশ্য তাদের পূজা করত না৷ তবে তারা 
কোন জিনিসকে যখন তাদের জন্য হালাল বলত তখন 
সেটাকে তারা হালাল বলে মেনে নিত৷ আবার তারা 
কোন জিনিসকে যখন তাদের জন্য হারাম বলত তখন 
নিজেদের জন্য উহাকে হারাম বলে মেনে নিত: 



































ইংরেজি কুরআন অনুবাদক 1). ৬5190917909, [070 
019৪ 30191] তিনি সুরা ৯ :৩১ আয়াতের ফুট নোটেও 
এই উক্তিটি ব্যবহার করেছেন 





70০17016 
৬/172177/0110117281007, 2. 00111021107 01115 171010161 (4526), 


16210 0715 ৬5156, 16 92810, 4801 076 98৬5 9170 (01115119175 
90 1701 ৬/01511) 051 17100159170 1701151”71172 101010161 


(4৯৮) 16101160, 120 07618101015 8170 11011051001 01010 076 
09111551018 21010171118 011010901, 2170 09 00০9 
01617?” 71501 8175/150, +/635, 06১ 00.” 716171010161 (4%52) 
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অর্থাৎ যে ব্যক্তি হারাম-হালাল করার ক্ষমতা দেখায় এবং 

তার দেওয়া হারাম-হালাল যারা মেনে নেয় তারা সেই ব্যক্তি 
উপাসনা করে৷ তবে দেখুন কুরআনের আল্লাহ যীশু খ্রীষ্টকে 
কি জন্য পাঠিয়েছিলেন , “আর এটি পূর্ববর্তী কিতাব সমুহকে 
সত্যায়ন করে, যেমন তওরাতা আর তা এজন্য যাতে 
তোমাদের জন্য হালাল করে দেই কোন কোন বস্তু যা 
তোমাদের জন্য হারাম ছিল৷ আর আমি তোমাদের নিকট 
এসেছি তোমাদের পালনকর্তার নিদর্শনসহা৷ কাজেই 
আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ করা_সুরা৩:৫০; 
































যীশু খ্রীষ্টকে আল্লাহ পাঠিয়েছিলেন যেন তিনি তাওরাত 
কিতাবের উল্লেখিত অনেক কিছু হারাম ছিল তা তিনি হালাল 
করে দেন৷ আর মুহাম্মদ বলেছেন হারাম হালাল করার 
ক্ষমতা যার আছে আর তার সেই কথা যদি কেউ মেনে নেয় 
তবে সে ব্যক্তি তার উপাসনা করে৷ তবে আল্লাহ ত যীশু 
খীষ্টকে পাঠিয়েছেন উপাসনা পাবার জন্য। আর যে কেউ 
যীশু খ্রীষ্টের আদেশ মানে নি তারা ত পথন্রষ্ট। যেহেতু 
খীষ্টানরা যীশু খ্রীষ্টের কথায় ঈমাণ এনেছে তাবে তারাই 
আল্লাহর ইচ্ছা পূর্ণ করেছে 

কারন আল্লাহর ইচ্ছাই এটা যেন মানুষেরা যীশু হ্ীষ্টকে 
উপাসনা করে কুরআন এবং মুহাম্মদের ব্যাখ্যা অনুসারো৷ 









































৪|কুরআন বলে যীশু শুধু বনী ইত্রালের জন্য এসেছিলেন 





৪|কুরাআন বলে মুহাম্মদ আরবের লোকেদের কাছে যীশু 
খ্ীষ্টের কথা প্রচারিত করেছিলেনঃ যখনই মরিয়ম তনয়ের 
দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হল, তখনই আপনার সম্প্রদায় 
হঞ্জগোল শুরু করে দিল -সুরা৪৩:৫৭; 











তিনি যদি যীশু খ্রীষ্ট শুধু বনী ইত্রালের জন্য এসেছিলেন 
তবে তার বানীকে আরবের লোকেদের কাছে কেন প্রচার 


করেছিলেন? 








কুরআন বলে মরিয়মের বংশকে বিশ্বজগতের জন্য আল্লাহ 





38170005://001817.00177/9/31. 
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মনোনীত করেছেনঃ নিশ্চই আল্লাহ আদমকে, নূহকে ও 
ইব্রাহীমের বংশধর এবং ইমরানের বংশধরকে বিশ্ব 
জগতে জন্য মনোনীত করিয়াছি। ইহারা একে অপরের 
বংশধরা-সূরা৩ :৩৩-৩৪; 





কুরআন অনুসারে ইমরান ছিলেন যীশু খ্রীষ্টের নানা,তার 
বংশে যীশু খ্রীষ্ট জন্ম গ্রহন করেছিলেন৷ আল্লাহ বলেছেন 
তাদের বংশকে বিশ্বজগতের জন্য মনোনীত করেছেন তবে 
কিভাবে তারা দাবি করে, যীশু শুধু বনী ইত্রালের জন্য 
এসেছিলেন? 


কুরাআন বলে যীশু খ্রষ্টের মা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ট 
নারীঃসুরা৩:৪২; স্মরন কর, যখন ফেরেস্তাগন বলিয়াছিল, 
হে মারইয়াম, আল্লাহ তোমাকে মনোনীত করেছেন ও 
পবিত্র করেছেন এবং বিশ্বের নারীগণের মধ্য হইতে 
তোমাকে মনোনীত করেছেন৷ 























[যদিও হাদিস লেখকেরা মুহাম্মদের পরিবারের মহিলাদের 
নাম জোর করে লিষ্টে ঢুকিয়েছেনা] 








যাকে জন্ম দিয়ে মরিয়ম পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ট নারী হয়ে 
গেলেন তবে সেই জন্মের সন্তান জগতের সর্বশ্েষ্ট ব্যক্তি 
তাই নিয়ে কোন সন্দেহ থাকার কথা নয়৷ যীশু খ্রীষ্ট যদি শুধু 
ইত্রায়েলের জন্য হতেন তবে তার “মা” পৃথিবীর মধ্যে নয় 
শুধু ইক্সায়েলে মহিলাদের শ্রেষ্ট হতেন! 




















কুরআনে আল্লাহ আদমের সাথে যীশু শ্রীষ্টের তুলনা 
দিয়েছেনঃ 

সদৃশ্য।-সুরা৩:৫৯; 

আদম থেকে সব মানুষ গুনাহের পথে এসেছে যীশুর দ্বারা 
সকল মানুষ গুনাহ থেকে নাজাত পাচ্ছে৷ 











আদম যেমন কোন নিদৃষ্ট গোত্রের জন্য নন, যীশু শ্রীষ্টও 
নিদৃষ্ট কোন গোত্রের জন্য ননা৷ আর কেউ যদি বলে না না 
এমন নয়? তবে তাদের জন্য বলা উচিত আল্লাহ কুরআনে 
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ভুল লিখছেন তার কারন সাদৃশ্যের কথা মানে অনেক দিক 
থেকে মিল থাকা বলেছেন আর যদি মাত্র একটা বিষয়ের 
মিল করতে চেষ্টা করেন তবে সেটা আল্লাহ্‌র ভূল ব্যাখ্যা 
বলে ধরে নিতে হবে৷ 











ডনদিকের লাইনে যুবায়ের আহমদ মিথ্যাচার করেছেন! 
তিনি বলেছেন, “শ্রীষ্টানরা বিশ্বাস করেন যীশু নিজের 
ক্ষমতায় পাখি বানাতেন” যা মিথ্যা কথা পবিত্র বাইবেলে 
কোথাও এমন কথা লেখা নেই যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, 
“যীশু পাখি বানাতেন” এই শিক্ষাটি বাইবেলের নয় বরং এই 
শিক্ষাটি জাল গসপেলের শিক্ষা 





৫১, 


৬ কুরআন বলে, ঈসা (আঃ) আল্লাহর নির্দেশে পাখির মধ্যে 
রূহ দিতেন এবং মৃত মানুষকে তীর নির্দেশে জীবিত কর 
তেন 
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মুসলিমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের এশ্বরিক ক্ষমতা গুলোকে ছোট 
করার জন্য এই যুক্তি টি ব্যবহার করে তারা বলে “ঈসা নিজে 
কিছুই করে নাই সবই আল্লাহ করেছেন” কিন্তু আমি কুরআন 
হতে একটি দলিল পেশ করব যেটা কুরআনের ঈসা মসীহ 
আল্লাহর হুকুম ছাড়াই করতে পারতেন৷ 




















সুরা৩:৪৯; 


আর বণী ইসরাঈলদের জন্যে রসূল হিসেবে তাকে মনোনীত 
করবেন৷ তিনি বললেন নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট 
তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এসেছি নিদর্শনসমূহ 
নিয়ে৷ আমি তোমাদের জন্য মাটির দ্বারা পাখীর আকৃতি 
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তৈরী করে দেই তারপর তাতে যখন ফুৎকার প্রদান করি , 
তখন তা উড়ন্ত পাখীতে পরিণত হয়ে যায় আল্লাহর হুকুমে। 
আর আমি সুস্থ করে তুলি জন্মান্ধকে এবং শ্বেত কুষ্ঠ 
রোগীকে৷ আর আমি জীবিত করে দেই মৃতকে আল্লাহর 
হুকুমে। 











আর আমি তোমাদেরকে বলে দেই যা তোমরা খেয়ে 


আস এবং যা তোমরা ঘরে রেখে আসা এতে প্রকৃষ্ট 
নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। 








এই আয়াতের শেষের দিকে ঈসা মসীহ এমন একটা দাবি 





করেছেন যে দাবিটি তিনি আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকেই করতে 
পারেন আর সেটা হচ্ছে অদৃশ্য বিষয়ে পূর্ন জ্ঞান রাখা যা 
কোন মানুষ অথবা নবীর পক্ষে জানাটা অসম্ভব৷ ঈসা মসীহ 
ইহুদিদের বলেছেন “তোমরা ঘরে খেয়ে আস, যা ঘরে 
রেখে আস সবই আমি তোমাদের বলে দিতে পারি” 


























অর্থাৎ তিনি অন্তর্জামিন একমাত্র ঈশ্বর অন্তর্জামিন হতে 
পারেন কোন মানুষ নয়৷ 











৭| কুরআন বলে ঈসা আঃ কে শুলিতে চড়ানো হয় নি 





ক্লক 


কুরআন বলে ইহুদিরা ঈসা মসীহকে ক্রশবিদ্ধ করে নি, তিনি 
যে মারাযান নি সেটা সেখানে বলা হয় নি বরং এখানে 
মুসলিমরা আয়াতের অর্থ বিকৃত করেছে কিভাবে আসুন 
দেখিঃ 











সুরা ৪:১৫৭; 


আর তাদের একথা বলার কারণে যে , আমরা মরিয়ম পুত্র 
ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি যিনি ছিলেন আল্লাহর রসুল৷ 
অথচ তারা না তাঁকে হত্যা করেছে , আর না শুলীতে 
চড়িয়েছে, বরং তারা এরূপ ধাঁধায় পতিত হয়েছিল৷ বস্তুতঃ 
তারা এ ব্যাপারে নানা রকম কথা বলে , তারা এক্ষেত্রে 
সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে , শুধুমাত্র অনুমান করা ছাড়া 
তারা এ বিষয়ে কোন খবরই রাখে না৷ আর নিশ্চয়ই তাঁকে 
তারা হত্যা করেনা” 
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এই আয়াতের আগের আয়াত গুলো [১৫৩-১৫৫] পড়লে 
দেখা যায় এটা ইহুদিদের কথা বলছে৷ ইহুদিরা যীশু খ্রীষ্টকে 
হাতে নাতে হত্যা করে নি, তারা চক্রান্ত করে যীশু শ্বীষ্টকে 
হত্যা করিয়েছিল, রোমান সেনাদের হাতে যীশু খ্রীষ্ট 
মৃত্যুবরন করেন করেন৷ পবিত্র বাইবেলে তাই লেখা আছেঃ 

















“কারণ তিনি পরজাতীয়দের হস্তে সমর্পিত হইবেন , এবং 
লোকেরা তাঁহাকে বিদ্রপ করিবে, তাহাকে অপমান করিবে, 
তাঁহার গায়ে থুথু দিবে ; এবং কোড়া প্রহার করিয়া তাঁহাকে 

বধ করিবে; পরে তৃতীয় দিবসে তিনি পুনরায় উঠিবেন। 


লুক১৮-৩২-৩৩; 

















সুরা ৪:১৫৭; আয়াতে প্রথমেই ভুল আছেঃ 





এই আয়াতে বলা হয়েছে, “ইহুদিরা যীশু খ্রীষ্টকে বলছে 
“আল্লাহর রাসুল” এটা সম্পূর্ন ভুল কথা ইহুদিরা কখনই 
যীশু খ্রীষ্টকে ঈশ্বরের বার্তাবাহক রুপে বিশ্বাস করত না তবে 
তারা কিভাবে বলেতে, “আমরা আল্লাহর রাসূল কে হত্যা 
করেছি?” 














কুরাআনের কিছু আয়াত দিয়ে আমি সত্যটাকে সবার সামনে 
নিয়ে আসছিঃ সুরা ৩:৫৫, 





আর স্মরণ কর , যখন আল্লাহ বলবেন , হে ঈসা! আমি 
তোমাকে নিয়ে নেবো এবং তোমাকে নিজের দিকে তুলে 
নিবো-কাফেরদের থেকে তোমাকে পবিত্র করে দেবো৷ আর 
যারা তোমার অনুগত রয়েছে তাদেরকে কিয়ামতের দিন 
পর্যন্ত যারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তাদের উপর জয়ী করে 
রাখবো বস্তৃতঃ তোমাদের সবাইকে আমার কাছেই ফিরে 
আসতে হবে৷ তখন যে বিষয়ে তোমরা বিবাদ করতে , আমি 
তোমাদের মধ্যে তার ফয়সালা করে দেবো? 



































“আমি তোমাকে নিয়ে নেবো ৮ বা তুলে নেব এটা ভূল 
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অনুবাদ! আর কিছু নির্ভরযোগ্য অনুবাদ দেখলেই বিষয়টা 
পরিস্কার হয়ে যাবে৷ 
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প্রতিটা অনুবাদে লেখা আছে যীশু শ্ীষ্টের মৃত্যু হয়েছে৷ 
সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি কুরআনেই লেখা আছে যীশু 
্রষ্টের মৃত্যু হয়েছে৷ 














৮|কুরাআন বলে ঈসাকে আকাশে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে 





সুরা৫:১১৭ 


আমি তো তাদেরকে কিছুই বলিনি, শুধু সে কথাই বলেছি 
যা আপনি বলতে আদেশ করেছিলেন যে, তোমরা আল্লাহর 
দাসত্ব অবলম্বন কর যিনি আমার ও তোমাদের পালনকর্তা 
আমি তাদের সম্পর্কে অবগত ছিলাম যতদিন তাদের মধ্যে 
ছিলাম৷ অতঃপর যখন আপনি আমাকে লোকান্তরিত 
করলেন, তখন থেকে আপনিই তাদের সম্পর্কে অবগত 
রয়েছেন৷ আপনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ পরিজ্ঞাতা? 























এখানে যে তুলে নেওয়া বা লোকান্তরের কথা বলা হয়েছে 
তার অর্থ কি না মরেই স্বর্গে যাওয়া নাকি এখানেও 
জালিয়াতি করেছে অধিকাংশ কুরআন অনুবাদকরাগচলুন 
দেখি অন্যান্য অনুবাদকরা এই আয়াতের কি অ নুবাদ 
করেছেন! 














[95180101919 
1... 191 00 19111118160 11119 011 92101..." 
51811 
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1... 100111101111700 01051 08900591179 10 016..." 
5161 /এ॥ 


1... 10051709110] 01051 09015611210 016..." 


10011811180 /5590 


1... 1001 5170911100111851 08900590116 10 016..." 


1. 11011911780 /9 


1... | 1] 09059 0169 10 016 8170 9১1 0196 | 
|) [01559109... 


1... 10011101111700 01051 09005917910 016..." 


গরিচ্ছে-& 


॥ দানা! নন টা এম মরি 
[আর যা অর যা অধ গামা তান [মা যা [যা মা মান মা 
[রা নাগ ঝ আন টার মিয়া নিগার নাহার মামা 





|] |] জা-ডণ 





এখানে সুস্পষ্টভাবে প্রমানিত হচ্ছে যে অধিকাংশ 
অনুবাদকেরা জালিয়াতি করেছে যাতে করে সত্যটা কেউ 
জানতে না পারে৷ উক্ত আয়াতে সরাসরি মসীহের মৃত্যুর 
কথা উল্লেখ করা হয়েছে৷ 














“তুলে নেওয়ার” ক্ষেত্রে যে আরবী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তা 








হলো তাওয়াফফা [/952%7 কুরাআনে এই শব্দটি 
বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে যেমনঃ 








সুরা১০:১০৪; বলে দাও-হে মানবকুল, তোমরা যদি আমার 
দ্বীনের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে থাক, তবে (জেনো) আমি 
তাদের এবাদত করি না যাদের এবাদত তোমরা কর আল্লাহ 
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ব্যতীত। কিন্তু আমি এবাদত করি আল্লাহ তণ্যালার, যিনি 
তুলে নেন তোমাদেরকে। আর আমার প্রতি নির্দেশ 
হয়েছে যাতে আমি ঈমানদারদের অন্তুভুক্ত থাকি 














তার মানে কুরআনের ঈসা মসীহ একা নয় আমাদের সবার 
পূর্বপুরুষরা কেউ মরে নি তারা সবাইকে আকাশে উঠিয়ে 
নেওয়া হয়েছে এমন কি মুফতি যুবায়ের আহমদের 
পূর্বপুরুষরা কেউ মরে নি তাদের সবাইকে আকাশে উঠিয়ে 
নেওয়া হয়েছে !!! 














সুরা১৬:৭০; আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এরপর 
তোমাদের মৃত্যুদান করেন। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ 
পৌছে যায় জরাগ্রস্ত অকর্মন্য বয়সে, ফলে যা কিছু তারা 
জানত সে সম্পর্কে তারা সঙ্ঞান থাকবে না৷ নিশ্চয় আল্লাহ 














সুবিজ্ঞ সর্বশক্তিমান। 





এখানেও আরবী তাওয়াফফা [7218%)7 শব্দের অর্থ মৃত্যু 
অনুবাদ করা হয়েছে৷ আরো কিছু আয়াত দেখব যেখানে 
উক্ত আরবী শব্দের ব্যবহার করা হয়েছেঃ 














মুহাম্মদের ক্ষেত্রেঃসুরা ৩৯:৪২; আল্লাহ মানুষের প্রাণ হরণ 
করেন তার মৃত্যুর সময়, আর যে মরে না, তার নিদ্রাকালো 











অতঃপর যার মৃত্যু অবধারিত করেন, তার প্রাণ ছাড়েন না 
এবং অন্যান্যদের ছেড়ে দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে৷ 
নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে৷ 











সুরা১০:৪৬; আর যদি আমি দেখাই তোমাকে সে 
ওয়াদাসমূহের মধ্য থেকে কোন কিছু যা আমি তাদের 
সাথে করেছি, অথবা তোমাকে মৃত্যুদান করি, যাহোক, 
আমার কাছেই তাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে৷ বস্তৃতঃ 
আল্লাহ সে সমস্ত কর্মের সাক্ষী যা তারা করে৷ 














সুরা১৩:৪০; আমি তাদের সাথে যে ওয়াদা করেছি, তার 
কোন একটি যদি আপনাকে দেখিয়ে দেই কিংবা আপনাকে 
উঠিয়ে নেই, তাতে কি আপনার দায়িত্ব তো পৌছে দেয়া 
এবং আমার দায়িত্ব হিসাব নেয়া। 
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সুরা৪০:৭৭; অতএব আপনি সবর করুন৷ নিশ্চয় আল্লাহর 
ওয়াদা সত্য। অতঃপর আমি কাফেরদেরকে যে শাস্তির 
ওয়াদা দেই, তার কিয়দংশ যদি আপনাকে দেখিয়ে দেই 
অথবা আপনার প্রাণ হরণ করে নেই, সর্বাবস্থায় তারা তো 
আমারই কাছে ফিরে আসবে। 














তারমানে কি মুহাম্মদ মরে নি? তিনি কি না মরে আকাশে 
বাস করছেন? 





মুসলিমদের ক্ষেত্রেঃসুরা৩:১৯৩; 








হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিশ্চিতরূপে শুনেছি 
একজন আহবানকারীকে ঈমানের প্রতি আহবান করতে যে, 
তোমাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান আন; তাই আমরা ঈমান 
এনেছি। হে আমাদের পালনকর্তা! অতঃপর আমাদের সকল 
গোনাহ মাফ কর এবং আমাদের সকল দোষক্রটি দুর করে 
দাও, আর আমাদের মৃত্যু দাও নেক লোকদের সাথে 


সুরা৭:১২৬; 


বস্তুতঃ আমাদের সাথে তোমার শক্রতা তো এ কারণেই যে, 
আমরা ঈমান এনেছি আমাদের পরওয়ারদেগারের 

নিদর্শনসমূহের প্রতি যখন তা আমাদের নিকট পৌঁছেছে হে 
আমাদের পরওয়ারদেগার আমাদের জন্য ধৈর্যের দ্বার খুলে 
































দাও এবং আমাদেরকে মুসলমান হিসাবে মৃত্যু দান কর৷ 





সুরা১২:১০১;হে পালনকর্তা আপনি আমাকে রাষ্ট্রক্ষমতাও 
দান করেছেন এবং আমাকে বিভিন্ন তাৎপর্য সহ ব্যাখ্যা 
করার বিদ্যা শিখিয়ে দিয়েছেন৷ হে নভোমন্ডল ও ভূ- 
মন্ডলের অষ্টা, আপনিই আমার কার্যনির্বাহী ইহকাল ও 
পরকালে আমাকে ইসলামের উপর মৃত্যুদান করুন এবং 
আমাকে স্বজনদের সাথে মিলিত করুন৷ 


























সুরা২:২৩৪; আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে 
এবং নিজেদের স্ত্রীদেরকে ছেড়ে যাবে, তখন সে স্ত্রীদের 
কর্তব্য হলো নিজেকে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা 
করিয়ে রাখা৷ তারপর যখন ইদ্দত পূর্ণ করে নেবে, তখন 
নিজের ব্যাপারে নীতি সঙ্গত ব্যবস্থা নিলে কোন পাপ নেই৷ 
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আর তোমাদের যাবতীয় কাজের ব্যাপারেই আল্লাহর অবগতি 
রয়েছে৷ 


সুরা১৬:২৮; ফেরেশতারা তাদের জান এমতাঅবস্থায় 
কবজ করে যে, তারা নিজেদের উপর যুলুম করেছে৷ তখন 








তারা অনুগত্য প্রকাশ করবে যে, আমরা তো কোন মন্দ 





কাজ করতাম না। হ্যাঁ নিশ্চয় আল্লাহ সববিষয় অবগত 
আছেন, যা তোমরা করতো 





সুরা৩২:১১; বলুন, তোমাদের প্রাণ হরণের দায়িত্বে 
নিয়োজিত ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে৷ অতঃপর 
তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে৷ 














তার মানে মুসলিমরা কেউ মরে না, সবাইকে আকাশে 
উঠিয়ে নেওয়া হয়? তাই না!!! 





হাদিস দ্বারা প্রমানিত যে ঈসা মসীহ মৃত্যু বরন করেছেনঃ 
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৩৪৭৭. “আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 
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যেন এখনো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখছি 
যখন তিনি একজন নবী (আঃ)-এর অবস্থা বর্ণনা করছিলেন 
যে, তীর স্বজাতিরা তাঁকে প্রহার করে রক্তারক্তি করে 
দিয়েছে আর তিনি তাঁর চেহারা হতে রক্ত মুছে ফেলছেন 
এবং বলছেন, হে আল্লাহ্‌! আমার জাতিকে ক্ষমা করে 
দীও, যেহেতু তারা জানে না৷ (৬৯২৯, মুসলিম ৩২/৩৭ 
হাঃ ১৭৯২, আহমাদ ৩৬১১) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৩২১৯, 
ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৩২২৮) 


























এই হাদিসে ঈসা মসীহের কথা যা নিয়ে সন্দেহ নাই কারন 
এখানে সেই কথাটাই লেখা হয়েছে যা মসীহ বলেছিলেনঃ 





“পিতা ইহাদিগকে ক্ষমা কর, কারন এরা করিতেছে 





তাহা জানে না।”-লুক২৩:২৪; 








৯ জিজ্ঞাসাঃ যীশু উপরে বিশ্বাস করে ঈমানের পরীক্ষা দিতে পারবেন? 


জবাবঃ পবিত্র বাইবেল কি সত্যিই আমাদের বিশ্বাসের পরীক্ষা দিতে বলেছে? 
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মার্ক ১৬:১৭-১৮ পদে লেখা আছে , “আর যাহারা বিশ্বাস করে, এই চিহৃগুলি তাদের অনুবর্তী হইবে ; তাহারা আমার নামে ভূত ছাড়াইবে , 
তাহারা নৃতন নূতন ভাষায় কথা কহিবে, তাহারা সর্প তুলিবে, এবং প্রাণনাশক কিছু পান করিলেও তাহতে কোন মতে হানি হইবে না; তাহারা 
গীড়িতদের উপরে হস্তার্পন করিবে আর তাহারা সুস্থ হইবো” 

















সমালোচকরা তার পরের পদগুলো উল্লেখ করেন না, কারন তার পরের দুটি পদ পড়লে আসল প্রসঙ্গটা বোঝা যায় , “তাহাদের সহিত কথা 
কহিবার পর প্রভু যীশু উর্ধেব , স্বর্গে গৃহীত হইলেন, এবং ঈশ্বরের দক্ষিণে বসিলেন৷ আর তীহারা প্রস্থান করিয়া সর্বত্র প্রচার করিতে 


লাগিলেন; এবং প্রভু সঙ্গে সঙ্গে কার্য করিয়া অনুবত্তী চিহ্ৃসমূহ দ্বারা সেই বাক্য সপ্রামণ করিলেন আমেনা”মার্ক১৬:১৯-২০; 














মূল প্রসঙ্গ অনুসারে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তার অনুসারিদেরসঙ্গে থেকে এই চিহ্ুচার্গুলো প্রামানিত করলেন৷ 

পবিত্র শাস্ত্রে আমরা দেখতে পাই যে, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার আগে থেকেই তার শিষ্যরা ভূত ছাড়িয়ে ছিলেন “পরে সেই সন্তর জন 
আনন্দে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, প্রভু, আপনার নামে ভূতগণও আমাদের বশীভূত হয়৷ শ[লুক১০:১৭] সেই সময়ে বিধর্মীরাও [পরজাতীরাও] 
প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পবিত্র নামে ভূত ছাড়াইঅমার্ক৯:৩৮,]| 

প্রভু যীশু শরীষ্টের স্বর্গারোহেন পরে প্রেরিত গৌল ভূত ছাড়িয়ে ছিলেনা প্রেরিত১৬:১৬-১৮;] এবং তার রুমাল কিংবা গামছা গীড়িত লোকেদের 
কাছে নিয়ে আসলে তারা সুস্থ হয়ে যেত এবং মন্দ আত্মারাও বাহির হয়ে যেতা প্রেরিত১৯:১২:] পবিত্র আত্মার পৃথিবীতে পূর্নরূপে অবতরনের 
পর প্রভু যীশু রীষ্টের শিষ্যরা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলেছিলেন প্রেরিত২:৬-১২] 

প্রেরিত পিতর একজন জন্মখঞ্জকে সুস্থ করে ছিলেন [প্রেরিত৩:১-৮;] প্রেরিত পৌলকে বিশাক্ত সাপে কেটে ছিল কিন্তু তার কিছু হয় 
নি প্রেরিত২৮:৩-৬)] অর্থাৎ মার্ক১৬:২০; পদে যেমন লেখা আছে তাই ঘটে ছিল,” এবং প্রভু সঙ্গে সঙ্গে কার্য করিয়া অনুবর্তী চিহুসমূহ 
দ্বারা সেই বাক্য সপ্রামণ করিলেনআমেন।” 

এছাড়াও তারা মথি ১৭:২০ এদের কথা তারা উল্লেখ করেঃ 





















































তিনি তীহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের বিশ্বাস অল্প বলিয়া, কেননা আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যদি তোমাদের একটি সরিষা-দানার 
ন্যায় বিশ্বাস থাকে, তবে তোমরা এই পর্বতকে বলিবে, এখান হইতে এখানে সরিয়া যাও। 











্ীষ্ট বিশ্বাসীদের কি কোন পরীক্ষা দিতে হবেঃ 


না, বর্তমান হ্ীষ্ট বিশ্বাসীদের এমন কোন পরীক্ষা দি তে হবেনা কারন যখন শয়তান প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে পরীক্ষা করতে এসেছিল তখন তিনি 
বলেছিলেন, “তুমি আপন ঈশ্বর প্রভুর পরীক্ষা করিও না।শ্দ্বিতীয় বিবরন৬:১৬;মথি৪:৭;] পবিত্র বাইবেল বলে, পবিত্র আত্মার এই চিহ্ৃুকার্যের 
একটা নিদৃষ্ট সময় ছিল শ্বীষ্টিয় মন্ডলী যখন পূর্নতা লাভ করবে তখন আত্মার এই চিহ্ৃকার্য গুলো শেষ হয়ে যাবে [১করিহ্বীয়১৩:৮-১০;] তাই 
বর্তমান শ্রীষ্টানদের এমন চিহ্ৃকার্ের বিষয় নিয়ে পরীক্ষা করতে আসা বোকামী৷ 

যুবায়ের আহমদের যদি আল্লাহ এবং মুহাম্মদের কথার উপরে নুন্যতম বিশ্বাস থাকে তবে তিনি এই পরীক্ষা গুলো দিয়ে দেখান 5০৪৮৩ এ 
ছাড়তে পারেন আমরা সবাই তা দেখবা 












































১।মুহাম্মদ বলেছে কালো জিরা মৃত্যু ছাড়া সব রোগের উষধঃ 


সহি বুখারি৫৬৮৮ 
আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ 


36 11796 9 11003 ://10 817 619 01)113 (18100909103 .0109 5910 01.00]া) 

















তিনি রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম ) -কে বলতে শুনেছেনঃ কালো জিরা “সাম” ছাড়া যাবতীয় রোগের ওষধ। 
ইবনু শিহাব বলেছেনঃ আর “সাম” অর্থ হল মৃত্যু এবং কালো জিরাকে “শুনীয”ও বলা হয়।(আধুনিক প্রকাশনী- ৫২৭৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- 
৫১৭৩) 














তবে যুবায়ের আহমদ যদি হাসপাতাল গুলোতে গিয়ে মানুষকে কালো জিরা খাইয়ে যদি সুস্থ করতে পারেন করোনা এইডস, ক্যান্সার, কলেরা, 
যক্ষা, হাঁপানি, রুগিদের তবে আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহন করব 








২ মুহাম্মদ বলেছে ভারতের চন্দন কাঠ দ্বারা ৭টি রোগের আরোগ্য রয়েছেঃ 


সহি বুখারি ৫৬৯২ 
উম্মু কায়স বিন্ত মিহসান (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ 








তিনি বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -কে বলতে শুনেছিঃ তোমরা ভারতীয় এই চন্দন কাঠ ব্যবহার করবে৷ কেননা তাতে 
সাতটি আরোগ্য রয়েছে৷ শ্বাসনালীর ব্যথার জন্য এর (ধোঁয়া) নাক দিয়ে টেনে নেয়া যায়ু পাঁজরের ব্যথা বা পক্ষাঘাত রোগ দুর করার জন্যও তা 
ব্যবহার করা যায়(আধুনিক প্রকাশনী- ৫২৮১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫১৭৭)% 

















তবে যোবায়ের আহমদ যদি হাসপাতাল গুলোতে গিয়ে মানুষকে ভারতের চন্দন কাঠ খাইয়ে যদি সুস্থ করতে পারেন তবে আমি ইসলাম ধর্ম 
গ্রহন করবা 





৩।মুহাম্মদ বলেছে, বাঁড়ফুক করলে বিষকৃয়া হয় নাঃ 


সহি বুখারি ৫৭২০ 
আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ 








রসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনসারদের এক পরিবারের লোকদের বিষাক্ত দংশন ও কান ব্যথার কারণে ঝাড়ফুঁক গ্রহণ করার 
জন্য অনুমতি দেনা(আধুনিক প্রকাশনী. ৫৩০১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫১৯৭) 














তবে যোবায়ের আহমদ হাসপাতাল গুলোতে গিয়ে যাদের সাপে কেটেছে যারা বিষ পান করেছে তাদের ঝাঁড়ফুক করে যদি সুস্থ করতে 
পারেন অথবা নিজে সাপের কামড় খেয়ে বা বিষ পান করে যদি তিনি এই কথা সফল করতে পারেন তবে আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহন করব। 
বাঁড়ফুক করার জন্য সুরা ফাতিহা ব্যবহৃত হয়, যদি কোন মুসলিম যদি এটা চেষ্টা করতেন তবে ডাক্তারের পরিবর্তে সবাই আপনাদের কাছে 


সহি বুখারি ৫৭৩৬ 


আবু সা“ঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ 























4511000://119015.0017/009015/98111911/9019/5688 
45 11000://1119015.0017/1009015/1011811/119019/5692 
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নবী (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর সাহাবীদের কতক সাহাবী আরবের এক গোত্রের নিকট আসলেন গোত্রের লোকেরা তাঁদের কোন 
আতিথেয়তা করল না৷ তাঁরা সেখানে থাকতেই হঠাৎ সেই গোত্রের নেতাকে সর্প দংশন করল৷ তখন তারা এসে বললঃ আপনাদের কাছে কি 
কোন ওষধ আছে কিংবা আপনাদের মধ্যে ঝাড় -ফুঁককারী লোক আছেন কি_? তাঁরা উত্তর দিলেনঃ হা তবে তোমরা আমাদের কোন 
আতিথেয়তা করনি৷ কাজেই আমাদের জন্য কোন পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট না করা পর্যন্ত আমরা তা করব না৷ ফলে তারা তাদের জন্য এক পাল 
বকরী পারিশ্রমিক দিতে রাষী হল তখন একজন সাহাবী উম্মুল কুরআন (সুরা আল-ফাতিহা) পড়তে লাগলেন এবং মুখে থুথু জমা করে সে 
ব্যক্তির গায়ে ছিটিয়ে দিলেন৷ ফলে সে রোগমুক্ত হল৷ এরপর তীরা বকরীগুলো নিয়ে এসে বলল্‌ আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
কে জিজ্ঞেস করার পূর্বে এটি স্পর্শ করব না৷ এরপর তাঁরা এ বিষয়ে নবী _ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম ) -কে জিজ্ঞেস করলেন৷ নবী 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শুনে হেসে দিলেন এবং বললেনঃ তোমরা কীভাবে জানলে যে, এটি রোগ সারায়? ঠিক আছে বক্রীগুলো 
নিয়ে যাও এবং তাতে আমার জন্যও এক ভাগ রেখে দিও(আধুনিক প্রকাশনী- ৫৩১৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫২১২)% 


8মুহাম্মদ বলেছে ৭টা খেজুর খেলে বিষক্রিয়া হবে নাঃ 


সহি বুখারি ৫৭৬৯ 
সা“দ রোঃ) থেকে বর্ণিতঃ 






























































৫১ ৫১ 


তিনি বলেন, আমি রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি সকালবেলায় সাতটি আজ্ওয়া (মদীনায় উৎপন্ন 
উৎকৃষ্ট খুরমা) খেজুর খাবে, সে দিন কোন বিষ বা যাদু তার কোন ক্ষতি করবে না৷ ( আধুনিক প্রকাশনী- ৫৩৪৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- 
৫২৪৪)% 

তবে যুবায়ের আহমদ হাসপাতাল গুলোতে গিয়ে যাদের সাপে কেটেছে যারা বিষ পান করেছে তাদের ৭টা করে খেজুর খাইয়ে যদি সুস্থ 
করতে পারেন অথবা নিজে সাপের কামড় খেয়ে বা বিষ পান করে যদি তিনি এই কথা সফল করতে পারেন তবে আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহন করব। 






































&| মুসলিমরা উটের পেশাপ পান করিয়ে মানুষদের সুস্থ করতঃ 


সহি বুখারি ৫৭৮১ 
আবু সা“লাবা খুশানী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ 








লায়স আরো বলেছেন যে, ইউনুস (রহঃ) ইবনু শিহাব (রহঃ) থেকে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন যে, আমি এ হাদীসের 
বর্ণনাকারী (আবু ইদ্রীস) -কে জিজ্ঞেস করেছি যে, গাধীর দুগ্ধ, হিংতর প্রাণীর পিত্তের রস এবং উটের পেশাব পান করা বা তা দিয়ে অযু বৈধ 
কিনা? তিনি বলেছেনঃ আগেকার মুসলিম উটের প্রঅ্াবের সাহায্যে চিকিৎসা করতেন এবং এটা তারা কোন পাপ মনে করতেন না৷ আর গাধীর 
দুগ্ধ সম্পর্কে কথা হলোঃ গাধার গোশ্‌ ত খাওয়ার নিষেধাজ্ঞা আমাদের কাছে পৌঁছেছে কিন্তু তার দুগ্ধের ব্যাপারে আদেশ বা নিষেধ কিছুই 
আমাদের কাছে পৌঁছেনি। আর হিংস্র প্রাণীর পিত্তরস সম্পর্কে ইবনু শিহাব (রহঃ) আবু ইদ্রীস খাওলানী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 
রসূলুল্লাহ সোল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাবতীয় নখরওয়ালা হিংস্র প্রাণী খেতে নিষেধ করেছেন৷ (আধুনিক প্রকাশনী- ৫৩৫৬, ইসলামিক 
ফাউন্ডেশন- ৫২৫২) 


তবে যুবায়ের আহমদ দয়া করে নিজে উটের পেশাপ পান করে এবং অসুস্থদের খাওয়াতে এবং সুস্থ করতেন তবে আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহন 
করব। 
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৬| মুহাম্মদ বলেছে মাথা ব্যাথা করলে রক্তমোক্ষণ করাওঃ 


সুনানে আবু দাউদ ৩৮৫৮ 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খাদেম সালমা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ 











তিনি বলেন, কেউ মাথাব্যথার অভিযোগ নিয়ে (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট এলে তিনি তাকে বলতেনঃ রক্তমোক্ষণ করাও। আর 
পায়ের ব্যথার অভিযোগের ক্ষেত্রে বলতেন: মেহেদী পাতার রস লাগাও|”! 


যুবায়ের আহমদের যখন মাথা ব্যাথা করবে তখন তিনি মাথা ব্যাথ্যার ট্যাবলেট না খেয়ে রক্তমোক্ষণ করাতে পারেন যেহেতু আপনারা বলেন 
মুহাম্মদ সর্বশ্রেষ্ট বিজ্ঞানি!!! কারন মুহাম্মদ বলেছে,সুনানে আৰু দাউদ৩৮৫৯ 


আবু কাবশাহ আল-আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ 
































তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সিথিতে এবং দু" কীঁধের মধ্যখানে রক্তমোক্ষণ করাতেন৷ তিনি বলতেনঃ যে ব্যক্তি 
এই অঙ্গ হতে রক্তমোক্ষণ করাবে, সে কোন রোগের কোন ওঁষধব্যবহার না করলেও তার অসুবিধা নেহা 

















নবীকে অনুসরন করা যদি সুন্নত হয় তবে যারা তাকে নবী মানেন আজ থেকে মাথা ব্যাথ্যার ট্যাবলেট না খেয়ে রক্তমোক্ষণ করাতে পারেন। 
মুহাম্মদ বলেছে প্রিতি মাসের ১৭/১৯/২১ তারিখে যদিরক্তমোক্ষণ করানো যায় তবে বড় বড় রোগ সেরে যাবেঃসুনানে আৰু দাউদ ৩৮৬১ 











আবু হুরাইরাহ রোঃ) থেকে বর্ণিতঃ 








তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সোল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি প্রতি মাসের সতেরো , উনিশ বা একুশ তারিখে রক্তমোক্ষণ 
করাবে, তা সকল রোগের মহা উঁষধা” 











তবে এখন আপনারা ১৭/১৯/২১ তারিখে রক্তমোক্ষণ করান যুবায়ের আদমদও। অমুসলিমদের প্রামনিত করে দেখান আপনাদের ঈমান সত্য!!! 
তবে আমি আপানাকে বলছি দয়া করে এসব প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেন না কারন মুহাম্মদের সাহাবিরা সফল হয়নি মাত্র একটি উদাহরন 
দিচ্ছিঃ 


সুনানে ইবনে মাজাহ ৩৪৯৪ 











জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ 








সা”দ ইবনু মুআয (রাঃ)-এর তীরের আঘাতের স্থানে নবী (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গরম লোহার স্যাক দিয়ে চিকিৎসা করেছেনা” 





কিন্তু যখন তার সাহাবিরা এটা চেষ্টা করলেন তখন কি হলো জানেন? 





সুনানে ইবনে মাজাহ৩৪৯০ 











ইমরান ইবনুল হুসায়ন (রাঃ), থেকে বর্ণিতঃ 





রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লা ম) উত্তপ্ত লোহা দ্বারা দাগ দিতে নিষেধ করেছেন৷ রাবী বলেন , আমি উত্তপ্ত লোহার দাগ লাগালে 
ব্যর্থতা ও বিফলতা ছাড়া আর কিছুই পাইনা” 
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আর যখন মুহাম্মদের সাহাবিরা সুস্থ হয় নি তারপরের মুহাম্মদ তার অনুসারিদের উক্ত পদ্ধিতে চিকিৎসা করতে নিষেধ করে দেন৷ যদিও তিনি 
নিজেই উত্তপ্ত লোহা দ্বারা চিকিৎসা করতেনঃ 


সুনানে ইবনে মাজাহ ৩৪৯১ 
ইবনু আববাস (রাঃ), থেকে বর্ণিতঃ 











তিন জিনিসে রোগমুক্তি নিহিতঃ মধুপানে, রক্তমোক্ষণে এবং তপ্ত লোহার দাগ গ্রহণো৷ তবে আমার উম্মাতকে আমি তপ্ত লোহার দাগ গ্রহণ 
করতে বারণ করেছি৷ ইবনু আববাস (রাঃ) হাদীসটি নবী (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেনা% 

















মুহাম্মদ যখন দেখলেন তার কথা ভুল প্রমানিত হয়ে গেছে তার জন্য তিনি তার কথা কুরআনের আয়াত রহিত করার মতন বাতিল করে 
দিলেন এবং তার অনুসারিদের লোহার দাগ গ্রহণে নিষেধ করে দিলেন যেহেতু তারা ব্যর্থ হচ্ছিল 











৭মুহাম্মদ বলেছেন কারো পাছায় ব্যথা হলে দুম্বার পাছা গলিয়ে নিয়ে তা তিন ভাগ করতে হবে , অতঃপর প্রতিদিন এক ভাগ পান করতে 
হবেঃ সুনানে ইবনে মাজাহ ৩৪৬৩ 
আনাস বিন মালিক (রাঃ), থেকে বর্ণিতঃ 








আমি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছিঃ পাছার বাতরোগের চিকিৎসায় দুম্বার নিতম্ব গলিয়ে নিয়ে তা তিন ভাগ 
করতে হবে, অতঃপর প্রতিদিন এক ভাগ পান করতে হবো”? 














তবে যাদের বাতের ব্যাথা আছে যাদের পাছার ব্যাথা আছে তারা অবস্যই এই ঈমানের পরীক্ষা টি দিতে পারেন এবং হযরত মুহাম্মদের কথাকে 
সত্য বলে প্রমানিত করতে পারেন৷ যুবায়ের আহমদের পাছায় ব্যাথা হলে তিনি নিশ্চই দুম্বার পাছা গলিয়ে নিয়ে তা তিন ভাগ করে প্রতিদিন 
এক ভাগ করে খান!!! অবশ্য আমি চাই না এবস অবৈজ্ঞানিক মতবাদ অনুসরন করে আপনি বিপদে পড়েন!!! কিন্তু যারা মনে করে 
মুহাম্মদের কথা গুলো সঠিক তবে তারা ঈমাণের পরীক্ষা দিয়ে ইসলামের সত্যতা প্রমাণিত করুক 


জিজ্ঞাসা- ১০ 
খ্রিস্ট শব্দটি একটু বিশ্নেষণ করলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে। 
নামকরণ ও সংজ্ঞা: খ্রিস্ট যীশুর একটি খেতাব যা হতে খ্রিস্টিয়ান বা খ্রিস্ট 
ধর্ম শব্দের উদ্ভব । আসলে খ্রিস্টধর্ম নামটি খ্রিস্টানধর্মগ্রন্থ বাইবেল অনুযায়ী 
অষ্টা প্রদত্ত শব্দ নয়, বা যীশু কিংবা তার শিষ্যগণ বা পূর্বের কোনো ভাববাদী 
তা উল্লেখ করেন নি। এমনকি খ্রিস্টধর্ম শব্দটি খ্রিস্টধর্ম গ্রন্থে নেই। খ্রিস্টিয়ান 
ব্যাখ্যা মতে খ্রিস্টধর্ম বলতে বুঝায় খ্রিস্টের ছারা প্রতিষ্ঠিত ধর্ম । 
জবাবঃ প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ইহুদি গোত্রে জন্ম গ্রহন করেন, তার নামের সাথে মসীহা শ্রীষ্ট] কথাটি যুক্ত রয়েছে৷ কারন তিনিই যে সেই মসীহা ্রীষ্ট] 
সেটা তার পূর্ন নামের দ্বারা বোঝা যায়৷ কারন স্বর্গদূতের দ্বারাই এটা ঘোষণা করা হয়েছিল,“ কারণ অদ্য দায়ুদের নগরে তোমাদের জন্য 
ত্রাণকর্তা জন্মিয়াছেন; তিনি শ্রীষ্ট প্রভু। ”** তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি শরীষ্ট নামটি শরষ্টা প্রদত্ত নাম৷ খ্রীষ্ট শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ 
১৫5010৬66 (011515709) থেকে যার অর্থ হলো “্রীষ্টের [মসীহের অনুসারি/উম্মতা” ১10/66 (0/7557০9) নামটি এসেছে গ্রীক শব্দ 
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৯৫9066 (0//9০9) থেকে যার অর্থ হলো খ্রীষ্ট [অভিষিক্ত ব্যক্তি] ১? ১৫065 (01569) শব্দটি এসেছে হিক্র শব্দ মসীহ থেকে 7৬ 
(45841, 1195921) আরবীতে 1*৪ওশ্র/ল্র (১৩) মাসিহি 7479177 (৬৯৯৯০) বলা হয় যার অর্থ যীশু খ্রীষ্টের অনুসারিদের বোঝায় ৪ 
তাহলে দেখা যাচ্ছে যীশু খ্রীষ্টের অনুসারিদের শ্রীষ্টান বলা হয় এবং গ্রীষ্ট নামটি ঈশ্বরের প্রদত্ত নাম। পবিত্র বাইবেলে খ্রীষ্টান” নামটিও অনেক 
জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছেঃ “আর তাঁহারা সম্পূর্ণ এক বৎসর কাল মণ্ডলীতে একত্র হইতেন, এবং অনেক লোককে উপদেশ দিলেন; আর 
প্রথমে আন্তিয়খিয়াতেই শিষ্যেরা 'গ্বীষ্তীয়ান' নামে আখ্যাত হইল।”*: এখানে লক্ষনীয় বিষয়টি হলো প্রভু যীশু খ্রীষ্টের শিষ্যরা “হরীষ্টীয়ান” নামে 
আখ্যাত হয়েছেন আর প্রভু যীশু আদেশ দিয়েছিলেন সমগ্র মানব জাতিকে শিষ্য [স্বীষ্টান] করতে” ০ শিষ্যরাই যেখানে খ্রীষ্টান [যীশু খ্রীষ্টের 
অনুসারি] নাম পেয়েছিলেন তাই খ্রীষ্টান নামটিও ঈশ্বর প্রদত্ত। কারন হাদিসেও উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিটা নবীর হাওয়ারি [শিষ্য] থাকে যাদের 
তারা ব্যবহার করতেন 
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হাওয়ারি শব্দের অর্থ “শিষ্য/ প্রেরিত” আর প্রভু যীশু শ্রীষ্ট বলেছেন সমগ্র মানব জাতিকে শিষ্য [হাওয়ারি]করতে * আর মসীহের হাওয়ারিরা 
যদি শ্রীষ্টান নামে আখ্যাত হন তবে এখানে বিন্দুমাত্রও সমস্যা থাকে না৷ মুহাম্মদের ধর্ম কি ছিল? তিনি কি মুসলিম ছিলেন? না!!! তার খাৎকে 
দিয়েছিল? কোন গ্রহনযোগ্য সহি দলিল নাই এই বিষয়ে সীরাতে ইবনে ইসহাকে উল্লেখ করা হয়েছে মুহাম্মদ নাস্তিকদের আচার অনুষ্ঠান 
পালন করতেন* 
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উবায়দ ইবনে উমায়র ইবনে কাতাদাকে বলতে শুনোছ, “উবায়দ, 'জবরাঈল 
এসে কেমন করে রসলকে প্রথম নব্য়ত প্রদান করলেন, তা আমাদের 
কাছে বলুন)” উবায়দ অ[মার সামনে সব ঘটনা আবদল্লাহ,র কাছে বর্ণন? 
করলেন। সে বর্ণনা হলো £ প্রাত বছর হিরা পাহাড়ে রস্‌ল সো) নাঁস্তকদের 
আচার-অনন্্ঠান অনুযায়শ এক মাসের জন্য 'নজ্নে তাহান্নুছ করতে 
যেতেন। তাহানুছ হলে। ধমর্শয় ইবাদত । অ?ব্‌ তালিব বলেন ঃ 


সাউর এবং যান তার বুকে শক্ত করে সন্দীবরকে চ্ছন্পন করেছেন, 


. তার শপথ 
এবং যারা 'হরা পাহাড়ে আরোহণ করে অবরোহণ করেছেন 


তাদের শপথ । 








তবে আমরা বলতে পারি মুহাম্মদ মুসলিম ছিলেন না তিনি নাস্তিকদের আচার অনুষ্ঠান পালন করতেন৷ মুহাম্মদের খাতনা হয় নি৷ সীরাতে ইবনে 
ইসহাকে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে শ্ীষ্ট ধর্ম ঈশ্বর প্রদত্ত ধর্ম, ২৪পৃঃ এখানে একজন শ্রীষ্টানের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যার নাম 
ফাইমিউন তিনি প্রার্থনা করলে ঘর আলোকিত হত, তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলে ঈশ্বর তার প্রার্থনা শুনতেন নিন্মে তার সংক্ষিপ্ত বিরবন 
ইবনে ইসহাক হতে উল্লেখ করা করলামঃ 

















নজব্রানে খবস্টধর্মের সুচনা 
ওয়াহাব ইবনে ম:ঃনাব্বিহ নামে একজন ইয়ামনীর বরাত 'দয়ে আল 
আখনাস গোত্রের আল-মাগরা ইবনে আবৃলাবদ নামে একজন মুক্ত 
দাস আমাকে বলেছেন, নজরানে যে খংস্টধর্ম প্রাতী্ঠিত হলো তার মুলে 
শছলেন ফায়মউন। তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, অতান্ত উৎসাহ এবং 
তপস্ব লোক। তার প্রার্থনার নাক জবাব পাওয়া যেতো । ফল পাওয়া 
যেতো। 
ফায়ীমউন শহর" থেকে শহরে ঘুরে বেড়াতেন। এক শহরে পাঁরাঁচিত 


হয়ে গেলে পরে চলে যেতেন অন্য শহরে । যা উপাজণন করতেন, তা-ই 
দুনিয়ার পাঠক এক হও! * %4%4৬4.8008101,0010 - 








সেই সময়ে আরবীয় মুসলিমরা মূর্তিপূজক ছিল খেজুর গাছের পুজা করত এবং খ্রীষ্টান ধর্ম সঠিক ছিল তার দলিলও ইবনে ইসহাক আমাদের 
দিয়েছেন পৃঃ২৭-২৮ 
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নজরানের আঁধবাসণরা তখন আরবদের ধর্ম অন.সরণ করতো । [ধরাট 
এক খেজৃর গাছকে পূজা করতো তারা। প্রাতি বংসব উৎসব হতো । 
উৎসবের দিনে খেজ.র গাছে ঝুলয়ে দিতো সবচেয়ে সবন্দর মাহ কাপড়। 
ঝালয়ে দিত রমণণদের অলঙ্কার। তার পর তাবা ছহঠে বোঁরয়ে হেতে। 
চি থেকে, সারাদন মত্ত থাকতো গাছের পায়, নিবে দত প্রাণ। 


এক সন্দ্রান্ত লোকের কাছে বার করা হলো "শয়ামউনাক্গে। সালহ 


দবান্তুত হলেন অন। এক খান্দানের কাছে। 


তার পর হলো ক, ফায়ীমউনকে যে ঘরে রাখা হতো. সেই ঘরে 
বসে রাতের বেলা তান গভপর মনোনবেশে প্রার্থনা করতেন । প্রাথনা করার 
সময় সমস্ত বাঁড় উজ্জবল আলোয় ঝলোমলো হয়ে যেতো। অথচ কোথাও 
কোন বাত ছল না। তাঁর মানব এতে ভীঘণ শবাস্মত হলেন। তন 
তাঁকে গজজ্ঞেস করলেন, “ক তার ধর্ম 1” 
দুনিয়ার পাঠক এক হও! + ৬/%/৮.80791901,0017 ২ 
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২৮ সীরাতে রসূলুল্লাহ (সা) 


ফায়ীমউন তাকে তাঁর ধর্মের কথা বললেন। বললেন তারা সবাই 
ভূল করছেন। খেজনর গাছ নাপারে নক্ষা করতে, না পারে মারতে। 
আর তান যাঁদ আল্লাহ্‌র নামে গাছট।কে ধদদোয়া দেন, গাছটাকে আল্লাহ, 
ধংস করে দেবেন। কারণ আল্ল।হ্‌ এক, তাঁর কোন শরখক নেই। 


তাঁর প্রভু; বললেন, “তাই করো তবে। যাঁদ তা করতে পারো, আমরা 
তোমার ধর গ্রহণ করবো, আমাদের বভতর্মান ধর্ম বজ্ন করবো ।" 


[ানজেকে [তান পাঁবত্র করলেন। দুই বার প্রার্থনা করলেন। গাছকে 
ধবংস করার জন্য আল্লাহর কাছে কাক্াত মনীত করলেন। আল্লাহ এক 
প্রবল ঝড় পাঠিয়ে দলেন। ঝড় গাছকে সমূলে উৎপাটিত করে ভুল2শ্ঠিত 
করলো। এরপর নজরানের আঁধবাসিগণ তাঁর ধম” গ্রহণ করল এবং 
1তাঁন ঈসা ইবনে মাঁরয়নের ধর্মের অনুশাসন তাদের অবাহত করলেন। 
পয়ে অবশ্য তাদের উপর বিপদ আপাতত হয়োছিল, তাদের অনেক কম্ট 
সহ্য করতে হয়োছল। দহ ধর্ম গ্াশাপাঁশি অবন্থান করলে সচরাচর 
যা ঘটে তাই ঘটল। আরব ভূমি নজর নে এই হলো খ.্টধম" প্রতিষ্ঠার 
মূলকথা। নজরানের লোকের কাছে শোনা এই হলো ওয়াহান ইবনে মুনা- 
[ব্বহ্‌র বর্ণণা। 











তাই মুফতি যুবায়ের আহমদ যে এসব না জেনেই মুর্খের মতন প্রশ্ন করেছেন তা প্রামানিত৷ যেখানে তার ধর্মে লিখা আছে খ্ীষ্ট ধর্ম সত্য আর 
ওনি দাবি করেছেন যে শ্বীষ্টধর্ম মিথ্যা!!! এমন কি কুরআনেও খ্রীষ্টধর্মের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে 

“নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, যারা ইয়াহুদী হয়েছে এবং খৃষ্টান ও সাবিঈন- যারাই আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তাদের 
জন্য পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না” 

তাফসীরকারি আহসানুল বায়ান এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ 

আহসানুল বায়ান | 19517 4১175811001 7395292]) 

নিশ্চয় যারা বিশ্বাস করে (মুমিন), যারা ইয়াহুদী (১) এবং খ্রিষ্টান (২) হয়েছে অথবা সাবেয়ী (৩) হয়েছে, এদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ এবং 
































শেষ দিবসে বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার আছে৷ তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত 
হবে না৷ (৪) 


% সুরা২:৬২; 
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€১) ১০৪) (ইয়াহুদ) হয় ৯১|৪৯ (যার অর্থ, ভালবাসা) ধাতু থেকে গঠিত অথবা ১৪) (যার অর্থ তাওবা করা) ধাতু থেকে গঠিত। অর্থাৎ, তাদের 


এই নামকরণ প্রকৃতপক্ষে তাওবা করার কারণে অথবা একে অপরকে ভালবাসার কারণে হয়েছে৷ এ ছাড়া মুসা (আঃ)-এর অনুসারীদেরকে 
'ইয়াহুদী' বলা হয়া [যা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জন্মগত ধর্ম ছিল] 














হা 551৮ রা) | ১০) এর বহুবচন যেমন, 551৩ )] ১৩, এর বহুবচন। এর মূল ধাত হল ) (যার অর্থ সাহায্য_- 








সহযোগিতা)। আপোসে একে অপরের সাহায্য করার কারণে তাদের এই নামকরণ হয়েছে৷ ওদেরকে 'আনসার'ও বলা হয়৷ যেমন তারা ঈসা 
(আঃ)-কে বলেছিল, (৩১ 91০9 |) ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীদেরকে নাসারা (হ্রিষ্টান) বলা হয় এবং তাদেরকে ঈসায়ীও বলা হয় 











তাই ইহুদি খ্রীষ্টান নাম আল্লাহর ইচ্ছায় হয়েছে কারন মুসলিমরা বিশ্বাস করে যে কুরআন সৃষ্টির পূর্বেই লেখা ছিল তবে এই আয়াতটাও ছিল! 
আর এই আয়াতে ইহুদি-শ্রীষ্টানদের নামও লেখা হয়েছে? এই নামকে দিয়েছে? মানুষ নাকি আল্লাহ? সেই সময়ে ত কোন মানুষ ছিল না 
আল্লাহ একাই ছিলেন৷ আল্লাহ নিজেই এই নাম দিয়েছেন তবে এটা আল্লাহর দেওয়া নাম হয় কিনা? প্রভু যীশু খরীষ্ট ইহুদি বংশে জন্ম গ্রহন 
করেছিলেন এবং তাকে যারা অনুসরন করেছে তারাই শ্রীষ্টান৷ 
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১১|জিজ্ঞাসাঃ আপনাদের প্রভুকে কিছু দুষ্টলোকে শূলে চড়ালো, আপমান করলা যিনি নিজেকে রক্ষা করতে পারল না তিনি 





জবাবঃ প্রভু যীশু খ্ীষ্ট বলেছেন, “ আমার রাজ্য এ জগতের নয়; যদি আমার রাজ্য এ জগতের হইত , তবে আমার অনুচরেরা প্রাণপণ করিত, 
যেন আমি যিহুদীদের হস্তে সমর্পিত না হই; কিন্তু আমার রাজ্য ত এখানকার নয়া”? 














“যীশু উত্তর করিলেন, যদি উর্ধব হইতে তোমাকে দত্ত না হইত, তবে আমার বিরুদ্ধে তোমার কোন ক্ষমতা থাকিত না; এই জন্য যে ব্যক্তি 
তোমার হস্তে আমাকে সমর্পণ করিয়াছে, তাহারই পাপ অধিকা”?$ 





০ এ ০ 


“যেমন মনুষ্যপুত্র পরিচর্যা পাইতে আইসেন নাই , কিন্তু পরিচর্যা করিতে , এবং অনেকের পরিবর্তে আপন প্রাণ মুক্তির মুল্যরূপে দিতে 


আসিয়াছেনা” 7: 


প্রভু যীশু খ্বীষ্ট স্পষ্ট করে বলেছেন, তিনি পিতার ইচ্ছা অনুসারে মৃত্যুবরন করতে এসেছেন, যদি পিতা ঈশ্বর পিলাতকে ক্ষমতা না দিতেন তবে 
সে কিছুই করতে পারত না এমনকি তাঁর গায়ে হাতও দিতে পারত না কারন স্বর্গদূতের তাদের সাথে যুদ্ধ করতেন। কিন্তু পিতা ঈশ্বরের যেহেতু 
এটাই ইচ্ছা ছিল যেন মসীহ সবার জন্য কুরবানী হন৷ এই বিষয়ে একজন সাধারন শ্বীষ্টানও ভাল ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম, জানি না কেন যুবায়ের 
আহমদ এই ধরনের প্রশ্ন করলেন? প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যদি নাই চাইতেন তবে এই জগতে কোন মানুষের কোন স্বর্গদৃতের ক্ষমতা ছিল না তার প্রান 
কেড়ে নেওয়া। কারন তিনি বলেছেন, 


“পিতা আমাকে এই জন্য প্রেম করেন, কারণ আমি আপন প্রাণ সমর্পণ করি, যেন পুনরায় তাহা গ্রহণ করি৷ কেহ আমা হইতে তাহা 


হরণ করে না, বরং আমি আপনা হইতেই তাহা সমর্পণ করি! তাহা সমর্পণ করিতে আমার ক্ষমতা আছে; এবং পুনরায় তাহা গ্রহণ 
করিতেও আমার ক্ষমতা আছে; এই আদেশ আমি আপন পিতা হইতে পাইয়াছি”?” 


পাটি কাটি 


যুবায়ের আহমদ মূলত রক্ষা করা নিয়ে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চান! মসীহ বলেছেন কেন তিনি মৃত্যু বরন করবেন কিন্তু মুহাম্মদ কে আল্লাহ কি 
বলেছেন? 

“হে রসুল, পৌছে দিন আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে৷ আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি 
তাঁর পয়গাম কিছুই পৌছালেন না৷ আল্লাহ আপনাকে মানুষের কাছ_থেকে রক্ষা করবেনা নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদেরকে পথ প্রদর্শন করেন 
না।”73 

































































আল্লাহ বলেছেন তিনি মানুষের হাত থেকে মুহাম্মদকে রক্ষা করবেন বাস্তবে কি করেছেন না করেন নি যুদ্ধে এক শক্রর মার খেয়ে তার দাঁত 
পড়ে গেছিল এবং মাথা ফেটে গেছিল!!! তবে সেই সময়ে আল্লাহ কোথায় ছিলেন? আল্লাহ কেন রক্ষা করেন নি মুহাম্মদ কে? 








সহি বুখারি৫৭২২ 
সাহ্‌ল ইবনু সা“দ সা“ঈদী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ 


তিনি বলেন, যখন নবী (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর মাথায় লৌহ শিরন্ত্রাণ চর্ণ করে দেয়া হল, আর তীর মুখমন্ডল রক্তাক্ত 


হয়ে গেল এবং তার রুবাঈ দীত ভেঙ্গে গেল _, তখন “আলী (রাঃ) ঢাল ভর্তি করে পানি দিতে থাকলেন এবং ফাতিমা (রাঃ) এসে তাঁর 











৪ যোহন১৮:৩৬; 

% যোহন১৯:১১, 

7 মথি২০:২৮; 

7 যোহন১০:১৭-১৮; 
* সুরা৫:৬৭ 
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চেহারা থেকে রক্ত ধুয়ে দিতে লাগলেন৷ ফাতিমা রোঃ) যখন দেখলেন যে, পানি ঢালার পরও অনেক রক্ত ঝরে চলছে , তখন তিনি একটি 
চাটাই নিয়ে এসে তা পুড়ালেন এবং নবী (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর যখমের উপর ছাই লাগিয়ে দিলেন ফলে রক্ত বন্ধ হয়ে 
গেল|(আধুনিক প্রকাশনী- ৫৩০২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫১৯৮) 




















তারা দাবি করে মুহাম্মদ সমস্ত মানুষের হয়ে শেষ বিচারে কথা বলবে সবার সুপারিশ করবে অথচ সে নিজেই বলেছে সে কাউকে বাঁচাতে 
পারবেনাঃ সহি বুখারি ২৭৫৩ 

২৭৫৩. আবু হুরাইরাহ্‌ (রাঃ) হতে বর্ণিতা তিনি বলেন, যখন আল্লাহ্‌ তাআলা কুরআনের এই আয়াতটি নাযিল করলেন, “আপনি আপনার 
নিকটাতীদেরকে সতর্ক করে দিন”, (শু-আরা ২১৪) তখন আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দাঁড়ালেন এবং বললেন, “হে 


কুরায়শ সম্প্রদায়! কিংবা অনুরূপ শব্দ বললেন, তোমরা আত্মরক্ষা কর৷ আল্লাহর আযাৰ থেকে রক্ষা করতে আমি তোমাদের 
কোন উপকার করতে পারৰ না। হে বানু আব্দ মানাফ! আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমাদের কোন উপকার 
করতে পারব না। হে “আববাস ইবনু “আবদুল মুত্তালিব! আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমার কোন উপকার করতে 
পারৰ না৷ হে সাফিয়্যাহ! আল্লাহর রাসূলের আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমার কোন উপকার করতে পারৰ 
না৷ হে ফাতিমাহ বিস্তে মুহাম্মদ! আমার ধন-সম্পদ থেকে যা ইচ্ছা চেয়ে নাও। আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমার 
কোন উপকার করতে পারৰ না৷ আসবাগ (রহ.) ইবনু ওয়াহব (রহ.).... আবু হুরাইরাহ্‌ রোঃ) থেকে হাদীস বর্ণনায় আবুল ইয়ামান রহ.)-এর 
অনুসরণ করেছেন৷ (৩৫২৭, ৪৭৭১) (মুসলিম ১/৮৯ হাঃ ২০৩, আহমাদ ১০৭৩০) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৫৫১, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ 
২৫৬৩)” 


























তবে দেখা যাচ্ছে আল্লাহ মুহাম্মদকে রক্ষা করতে পারে নাই আবার মুহাম্মদের উপরে যারা বিশ্বাস করেছিল তাদের মুহাম্মদ নাম ধরে ধরে 
বলেছেন আমি তোমাদের কাউকে রক্ষ করতে পারব না৷ তাই যুবায়ের আহমদের ভাবা প্রয়োজন শেষ বিচারে তাকে কে বাঁচাবে আল্লাহর 
শাস্তি থেকে? 








710000://11)9015.০011/0099105/90107911/19015/5722 
75170095:///৬/119010100.0017/130101/111/210-26891 
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১২জিজ্ঞাসাঃ যীশু কি বলছেন, “তিনি তিনের মধ্যে একজন”? বাইবেলে থেকে এর প্রমান দিতে পারবেন? পক্ষন্তরে কুরআন 
বলে, “তোমরা তাকে তিনের এক বলো না” তিনি নবী৷ 





জাবাবঃ সূরা মায়েদাহ এর ৭২ নং আয়াতে বলা হয়েছে: 








"নিশ্চয়ই তারা কাফির হয়েছে যারা বলে- মসীহ ইবনে মারইয়ামই আল্লাহ..." (কুরআন ৫:১৭, অনুবাদ: মুজিবুর রহমান) 








এই আয়াত দিয়ে খ্রস্টের ঈশ্বরত্ব সম্পূর্ণভাবে বাতিল হচ্ছে না ! আরবিটা খেয়াল করুন 9] এ 9 ০৯. (ইনাল্লহা হুওয়াল মাসীহ) 
"নিশ্চয়ই আল্লাহই হচ্ছেন মসীহ"; এখানে "ইলাহ" বা "উপাস্য" ব্যবহৃত হয়নি, সরাসরি ঞ্া (আল্লাহ) ব্যবহৃত হয়েছে। 

















অর্থাৎ যারা বিশ্বাস করে, খ্রীষ্টই আল্লাহ, তারা কাফির! কিন্তু ট্রিনিটির ধারণায়, খ্রিস্ট আল্লাহ্‌ না বরং "আল্লাহ" বলতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তদাতা ধরা 
হলে, খ্রীষ্ট হলেন ট্রিনিটির দ্বিতীয় ব্যক্তি (5০০01) [01501) 1) 17111); তাই পিতা ঈশ্বরকেই "পুত্র শ্রীষ্ট" বলা হলে সেটা শ্রীষ্টবাদে একটা 
০০9৮ যাকে কুরআনের ভাষায় "কুফরী"-ও বলা হয়েছে! 














এখন, সুরা মায়েদাহ এর ৭৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে: 


টি ুরাযাতে রাবার রিনি রা রা যারা রা রা রা রান রঃ 
২৪ ১৪৫ ০৯৯1 গাও ০] এএ এ 03 ৩! ২] শা! ৯৪০1971568০ ০315 ৩০০ ০৯1১০7১০০১০ নি 














"নিঃসন্দেহে তারাও কাফির যারা বলেঃ “আল্লাহ তিনের (অর্থাৎ তিন মা “বুদের) এক", অথচ ইবাদাত পাবার যোগ্য এক আল্লাহ ছাড়া অন্য 
কেহই নেই; আর যদি তারা স্বীয় উক্তিসমূহ হতে নিবৃত্ত না হয় তাহলে তাদের মধ্যে যারা কুফরীতে অটল থাকবে তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক 
শাস্তি পতিত হবে" 

(কুরআন ৫:৭৩, অনুবাদ: মুজিবুর রহমান) 











এখানে মূল আপত্তি এই অংশটুকু নিয়ে, 





/নিঃসন্দেহে তারাও কাফির যারা বলেঃ“আল্লাহ তিনের (অর্থাৎ তিন মা“বুদের) এক'/ 








অর্থাৎ উক্ত অনুবাদ অনুযায়ী, যারা বলে, আল্লাহ তিন উপাস্যের মধ্যে এক উপাস্য, তারা কাফির বা অবিশ্বাসী! 





কিন্তু এই অনুবাদে চতুরতার সাথে অর্থ বিকৃত করা হয়েছে৷ 








মূল আরবি লক্ষ্য করুন এ ১ এরা] 28 91 এ] ২৭৪ রঃ লোকদ কাফা-রল্লা-সীনা রুল ইন্াল্সহা সালিসু সালাসাহ্‌) 





এখানে ও 38 ৩৪৯ (লাকদ কাফা-রল্লা-যীনা) - "নিশ্চয়ই তারা অবিশ্বাস করেছে "; 17৪ (রুলু) - "যারা বলে"; ৩! ঝা (ইন্নাল্লহা) - 
"নিশ্চয়ই আল্লাহ"; ৬.5 £$ (সা-লিসু সালাসাহ্‌) - "তিনজনের মধ্যে তৃতীয়"। 








শেষের অংশটুকু গুরুত্বপূর্ণ ১5? সো-লিসু সালাসাহ) - "তিনজনের মধ্যে তৃতীয়া"! এখানে ৬২]5 (সা-লিসু) রয়েছে যার অর্থ "তৃতীয়"। 
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অর্থাৎ যারা বলবে যে, আল্লাহ তিনজনের মধ্যে "তৃতীয় জন", তারা অবিশ্বাসী! 





তাহলে যদি আল্লাহ বলতে পিতা ঈশ্বরকে ধরা হয় , তবে পিতা ঈশ্বর ট্রিনিটির তৃতীয় ব্যক্তি নন ; বরং পিতা ঈশ্বর ট্রিনিটির প্রথম ব্যক্তি অর্থাৎ 


11190 1১5175017 111 1119 ]1117115. 








তাই যদি কেউ বলে যে, পিতা ঈশ্বর ট্রিনিটির তৃতীয় ব্যক্তি (17710 7০507), এটা তখন একটা 17995 যাকে কুরআন "কুফর" বা "অবিশ্বাসা" 
বলে ঘোষণা করেছে! 








এখানে এ 288 (সা-লিসু সালাসাহ্‌) এর অর্থ যে "তিনজনের মধ্যে তৃতীয়", তার আরও একটি প্রমাণ হল এই ষে , মুসলিমদেরই বিভিন্ন 
অনুবাদে তারা "তিনজনের মধ্যে তৃতীয়" বা, "1010 ০10) 0716০" অনুবাদ করেছে৷ তার মধ্যেকয়েকটি অনুবাদ নিম্ষে তুলে ধরা হল্‌ 











"অবশ্যই তারা কুফরী করেছে, যারা বলে, “নিশ্চয় আল্লাহ তিন জনের তৃতীয়জন...." 
(কুরআন ৫:৭৩, অনুবাদ: বায়ান ফাউন্ডেশন) 








"যারা বলে, “আল্লাহ হলেন তিনজনের তৃতীয়জন” তারা নিশ্চয়ই কাফের হয়ে গিয়েছে..." 
(কুরআন ৫:৭৩, অনুবাদ: ফজলুর রহমান) 








"তারা নিশ্চয়ই অবিশ্বাস পোষণ করে যারা বলে- "নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ হচ্ছেন তিনজনের তৃতীয় জন"'..." 
(কুরআন ৫:৭৩, অনুবাদ: জহুরুল হক) 








এছাড়াও কিছু বিখ্যাত ইংরেজী অনুবাদ দিয়ে বিষয়টিকে আরো শক্ত করছি যাতে করে কোন তারা কোন সুযোগই না পায়৷ 


"|10690 016/118৬9 2116280 01909811690, 016 0769 11011899210, "9011 /819119 112 10110 00169... 
(0081 5:73, 0. 00018010918) 


"50161, 01909116915 816 01052 1/110 5810: "/121119 116 0110 0016 0199 (|. 8.111110/)."..." 
(90187 5:73, 0-1118|1 &8141817) 


"16117$9 06119111)/ 01509116490 10 58,/১181115 118 11110 0111199." 
(০191 5:73, 0. 98111 117161771101721) 


"11099 [90016 0010 58 0181 90019 018 10110 0 0199 816 09110 [016 (0107]..." 
(0191 9:73, 0.1/900011191691)) 
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1/85901601/ 016১ 01909116910 99: 90019 076 110 01109 11199." 
(01281 5:73, 0. 90000 09]10181/90201) 


"01910911225 216 016 90161 9110 989: "00015 016 01110 01119 11111/,"..." 
(90187 5:73, ঢা. /411790 1) 


"116 816 08119111) 01909116619 910 589, +110990 /819119111911110 01116 0169 0005”... 
(0191) 9:73, 01160 38929161817) 


"116 816 0819101) ভি101695 00110 59, /8191 19119 01101091901] 09 11111)..." 
(9এা। 5:73, ঠা. এআ 0] 09191) 


18550190111 8150 18৬6 01909166010 58১: 90019 1018101110 0116 11166... 
(90187 5:73, 0. এ 00791) 


"01091081911, 1016 1186 0190911260 1110 929, /8181115 016 01110 01112 11199. ..." 
(0ণা। 9:73, 0.9118101 3911121] 01121) 


"116 816 08119111) 01909116619 9110 589, 4110990 /819119 119 11110 01116 0162 09009”... 
(09 9:13, 0. 17810011718006) 


"0581719111) 016) 01909116$5 1/110 39: 90181 /121115 1116 11110 (091901) 016 0169..." 
(0ণা। 9:73, 0. 110181178011901) 91911) 


"16 30161) 01909166910 589: 1-01/819119 119 010 0101199..." 
(0ণা। 9:73, 0. 01018111760 101911800166 01091 210111191) 


"11056 10 99) 0181 30019 1116 0110 01119111659, 118৬6, ॥1 90 10760 10 01909110..." 
(00181) 5:73, ঢা. 00119111180 98121) 


"|70590 11056 9110 529:1/8121115 016 11110 01018111111 10509116 01109116615... 
(90187 5:73, 0. 92911001121 & 0211191) 


"50181, 012/118৬6 01910911650 01110 59: +/8191 19119101110 00199... 
(00121 5:73, 0. 581-01-1911121) 214110102919110011) 
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"116 019091126 01056 0010 58, “00015 016 10110 010162...." 
(90187 5:73, 01781281101) 


"16 30161 01909166910 589: 1-01/819119 119 010 0101192..." 
(9এা। 5:73, ঢা. 01. 9121) 


"115)118$5 0918111/ 01909116৬60 10 989, "/১121119 116 01110 01169..." 
(081 5:73, ./1800011 11817900176 











সুতরাং, যখন কোনো খ্রীষ্ট বিশ্বাসীই পিতা ঈশ্বরকে ট্রিনিটির তৃতীয় ব্যক্তি বা 11710 76501. হিসেবে দাবি করে না, তখন কুরআনের উক্ত 


4১৫4৯ 


আয়াত কেবল সাবধানতাকেই ইঙ্গিত করে বলছে যে, তোমরা ট্রিনিটির প্রথম ব্যক্তি বা 1115. 29500-কে তৃতীয় ব্যক্তি বানালে তোমরা হয়ে 
যাবে অবিশ্বাসী! 

















আর এই তিন ব্যক্তি মিলে এক ঈ শ্বর এর ধারণা যে বহু ঈশ্বরকে বোঝায় না , বরং এক ঈশ্বরকেই বোঝায়, সেটা এরপর পরই ওই আয়াতে 
এভাবে বলা হয়েছে: 


459521131৯৯ 

(ওয়ামা মিন ইলাহিন ইল্লা ইলাহুও-ওয়াহিদ) 

"আর এক উপাস্য ছাড়া কোনো উপাস্য নেই' 

(কুরআন ৫:৭৩) ৰ | 

এখানে "আল্লাহ" বলা হয়নি; বরং 44 (ইলাহিন) এবং 4! (ইলাহুন) শব্দ এসেছে যা মূলত "ইলাহ" বা, "উপাস্য"-কে বোবায়। 


4১৫4৯ 


আর তাই ট্রিনিটির ধারণা হল মূলত সত্তবাগতভাবে এক ইলাহ বা এক উপাস্যের ধারণা। 




















আর এই ধারণার মধ্যে "আল্লাহ"-কে (তর্কের খাতিরে পিতা ঈশ্বর ধরলে, পিতা ঈশ্বরকে) যারা ট্রিনিটির তৃতীয় ব্যক্তি বা 11110 7৩507 বলবে, 
তারাই মূলত কাফির বা অবিশ্বাসী ! এখানে দেখা যাচ্ছে “তিনের মধ্যে এক” এটা নিয়ে কুরআনেই বিভ্রন্তিকর শিক্ষা আছে আবার তারাই 
আমাদের প্রশ্ন করে ট্রিনিটি নিয়ে! কারন কোন খ্রীষ্টান এমন শিক্ষা দেয় না যে পিতা ঈশ্বর ত্রিত্ববাদেরা[্রিনিটির] মধ্যে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছেন 
এটা কুরআনের লেখকের ভূল ধারনা ছিল৷ 




















এবার আমরা দেখব যীশু খ্রীষ্ট কোথায় নিজেকে দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসাবে দেখিয়েছে!!! 





আর এক্ষণে, হে পিতঃ, জগৎ হইবার পূর্বেব তোমার কাছে আমার যে মহিমা ছিল, তুমি সেই মহিমায় তোমার নিজের কাছে আমাকে 
মহিমান্বিত কর1?? 


75111109://0101910-0011/1/5-21-118-102/61929-73/ 
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যীশু তীহাকে বলিলেন, ফিলিপ, এত দিন আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি, তথাপি তুমি আমাকে কি জান না? যে আমাকে দেখিয়াছে, সে 
পিতাকে দেখিয়াছে: তুমি কেমন করিয়া বলিতেছ, পিতাকে আমাদের দেখাউন?7$ 

















যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, ঈশ্বরের কারয এই, ষেন তাহাতে তোমরা বিশ্বাস কর, যীহাকে তিনি প্রেরণ করিয়াছেন1?” 











সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, আমি যে কোন ব্যক্তিকে পাঠাই, তাহাকে যে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে, এবং আমাকে 
যে গ্রহণ করে, সে তীহাকে গ্রহণ করে, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন।* 




















যে তোমাদিগকে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে; আর যে আমাকে গ্রহণ করে, সে আমার প্রেরণকর্তাকেই গ্রহণ করো”! 











প্রভু যীশু শ্রীষ্ট প্রতিটা ভার্সোপদে] পিতার পরেই তার নিজের অবস্থানের কথা উল্লেখ করেছেন এছাড়াও তিনি বলেছেন তিনি ট্রিনিটির মধ্যে 
২য় অবস্থানে রয়েছেনঃ “অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ 
কর-”*2 

এখানে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট নিজের মুখে বলেছেন বলেছেন তিনি ট্রিনিটির মধ্যে ২য় অবস্থানে রয়েছেন কারন 


প্রথমে তিনি পিতার নাম বলেছেন 




















দ্বিতীয়তে তিনি পুত্রে [নিজের] কথা বলেছেন 


এবং তৃতীয়তে পবিত্র আত্মার কথা বলেছেন৷ 








এখানে প্রভু যীশু শ্রীষ্ট সুস্পষ্টভাবে বলেছেন তিনি ট্রিনিটির মধ্যে ২য় অবস্থানে রয়েছেন৷ তিনি এটাও বলেছেন “তাঁকে ছাড়া কেউ পিতার 
কাছে যেতে পারবেন না”* তিনি ট্রিনিটির মধ্যে ২য় অবস্থানে রয়েছেন সেই জন্যই এমন দাবি করেছেন যা বিশ্বে আর কেউ করার সাহস পায় 
নাই এবং পাবেও না৷ 
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১৩জিজ্ঞাসাঃ যীশু কি বলছেন, তোমরা বাইবেল অনুসরন কর? বাইবেল থেকে এর প্রমান দিতে পারবেন কি? 





জবাবঃ প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বলেছেন, “তোমরা ঘদি আমাকে প্রেম কর, তবে আমার আজ্ঞা সকল পালন করিবো”* 





প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কথা গুলো পালন করার জন্য তিনি বারবার তার অনুসারিদের বলেছেন, কারন পবিত্র বাইবেলে [পুরাতন নিয়মে] প্রভু যীশু 
খ্ীষ্টের আগমন সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে সেই জন্য প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বলেছেন, 

“তোমরা শাস্ত্র অনুসন্ধান করিয়া থাক, কারণ তোমরা মনে করিয়া থাক যে, তাহাতেই তোমাদের অনন্ত জীবন রহিয়াছে: আর তাহাই আমার 
বষয়ে সাক্ষ্য দেয়; আর তোমরা জীবন পাইবার নিমিত্ত আমার নিকটে আসিতে ইচ্ছা কর না” 
অনন্তজীবন আমাদের তিনি দিতে পারেন শাস্ত্র নয়, শাস্ত্র আমাদের মসীহের বিষয়ে অবগত করে কিন্তু অনন্ত জীবন আমারা মসীহের উপরে 
বশ্বাস করে এবং তার দেওয়া শিক্ষা অনুসরন করে লাভ করি৷ আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে অনুসরন করি, কারন তিনি আমাদের বলেছেন তাকে 
অনুসরন করতে। নৃতন নিয়মে প্রভু যীশু শ্রীষ্টের বানী লেখা আছে, তাই যীশু খবীষ্টকে অনুসরন করতে হলে আমাদের নূতন নিয়ম পড়তে হবে৷ 
নৃতন নিয়ম পড়ার মাধ্যমে আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বানী অনুসরন করি কথাটা ঘুরিয়ে দিলে হবে আমরা প্রভু যীশু শ্রীষ্টকে জানতে পারি নৃতন 
নিয়ম পড়া দ্বারা৷ অন্যান্য নবীরা ঈশ্বরের দেওয়া কিতাৰ লিখেছেন কিন্তু মসীহ নিজেই ছিলেন ঈশ্বরের বাক্য * তাই আমরা ঈশ্বরের জীবন্ত 
বাক্যকে [বাইবেলকে] অনুসরন করি যিনি মানুষ হয়ে এসেছিলেন এবং তিনি বলেছেন “আমাকে অনুসরন করস 

























































































এমন কি কুরআনেও লেখা আছে ঈসা বলেছেন তাকে অনুসরন কর কারন তার বাণীই ছিল ইনজিলা[সুসমাচার] 
আর এটি পূর্ববর্তী কিতাব সমুহকে সত্যায়ন করে, যেমন তওরাত৷ আর তা এজন্য যাতে তোমাদের জন্য হালাল করে দেই কোন কোন বস্তু যা 


তোমাদের জন্য হারাম ছিল৷ আর আমি তোমাদের নিকট এসেছি তোমাদের পালনকর্তার নিদর্শনসহ। কাজেই আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার 
অনুসরণ করা” 














কুরআনেও দেখানো হয়েছে মসীহ কোন ইনজিল কিতাব প্রচার করেন নাই বরং তিনি জন্মগতভাবেই কিতাব প্রাপ্ত ছিলেন, “সন্তান বললঃ 
আমি তো আল্লাহর দাস৷ তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেনা”* মসীহ কিতাব সহকারে জন্ম গ্রহন করেন নি তবুও 
তিনি জন্মের পরে বলছেন তিনি কিতাব পেয়েছেন!!! কিছু লোকে ব্যাখ্যা দেন এটা ভবিষ্যতের কথা কিন্তু এটা ভবিষ্যতের কথা নয় বরং 
কুরআনের মসীহ তার কথায় অতীত কাল ব্যবহার করেছেনা তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন]এর মানে তিনি জন্মের আগেই কিতাব 
পেয়েছেন৷ 


























হয় কুরআনের মসীহ মিথ্যা কথা বলেছেন আর না হয় তিনি আল্লাহর জীবন্ত কালাম ছিলেন কারন মরিয়মের পেট থেকে মসীহ কিতাব নিয়ে 
জন্ম গ্রহন করেন নি। আর জন্মের পরই তিনি বলেছেন তিনি কিতাব প্রাপ্ত!!! 





৪4 যোহন১৪:১৫ 

* যোহন৫:৩৯-৪০; 

% যোহন১:১:১৪; সূরা৩:৪৫) 

9 যোহন১২:২৬; লুক৯:৫৯; মঘি১০:৩৮; 
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প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বলেছেন যেন আমরা তার বানী অনুসরন করে চলি, “ ধন্য তাহারাই, যাহারা ঈশ্বরের বাক্য শুনিয়া পালন করে৷””? তাঁর বাণী যে 








চিরকাল থাকবে সেটাও তিনি বলেছেন, “আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হইবে, কিন্তু আমার বাক্যের লোপ কখনও হইবে না” ” এখানে 
সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে প্রভু যীশু শ্রীষ্ট আমাদের বাইবেল অনুসরন করতে বলছেন। 














বাইবেল হলো ঈশ্বরের লিখিত বাক্য এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট হলেন জীবন্ত ঈশ্বরের বাক্য। একটি উদাহরন দিয়ে বিষটি আরো পরিস্কার করিঃ 








বিঃ 


ঈশ্বরের লিখিত বাক্য [বাইবেল] চিরকাল থাকবেঃ ঘাস শুকিয়ে যায় আর ফুলও ঝরে পড়ে, কিন্তু আমাদের ঈশ্বরের বাক্য অনন্তকালস্থায়ী 











প্রভু যীশু খরীষ্টের বাক্য চিরকাল থাকবেঃ*আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হইবে, কিন্তু আমার বাক্যের লোপ কখনও হইবে না” 





ঈশ্বরের লিখিত বাক্য [বাইবেল] আমাদের পথ চালার আলোঃ“তোমার বাক্য আমার চরণের প্রদীপ্‌আমার পথের 








প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আমাদের পথ চলার আলোঃ আমি জগতের জ্যোতি: যে আমার পশ্চাৎ আইসে, সে কোন মতে অন্ধকারে চিলিবে না”” 











যুবায়ের আহমদের প্রশ্নের সহজ উত্তর হলো আমরা ঈশ্বরের জীবন্ত বাক্যকে ঈশ্বরের লিখিত বাক্য বাইবেলের দ্বারা অ 
ঈশ্বরের জীবন্ত বাক্য মানুষ রূপে এসে তাকে অনুসরন করতে বলে গেছেনা'? 


রন করি,কারন 





* লুক১১:২৮; 

» মাথ২৪:৩৫ 

9 যিশাইয়৪০:৮, 

৯ মাথ২৪:৩৫ 
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১৪জিজ্ঞাসাঃ আপনাদের বিশ্বাস অনুযায়ী যীশু কয় দিন কবরে ছিলেন? 





কারণ যোনা যেমন তিন দিবারাত্র বৃহৎ মৎস্যের উদরে ছিলেন, তেমনি মনুষ্যপুত্রও তিন দিবারাত্র পৃথিবীর গর্ভে থাকিবেন।”! 





এবং কোড়া প্রহার করিয়া তাঁহাকে বধ করিবে; পরে তৃতীয় দিবসে তিনি পুনরায় উঠিবেনা” 








পবিত্র বাইবেল অনুসারে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট রবিবারে মৃত থেকে জীবিত হয়ে উঠেছিলেন। 








“বিশ্রামদিন অবসান হইলে, সপ্তাহের প্রথম দিনের উষারস্তে, মগ্দলীনী মরিয়ম ও অন্য মরিয়ম কবর দেখিতে আসিলেন৷”” 








তবে যীশু খ্রীষ্ট কেন যোনা নবীর চিহে্র বিষয়ে উল্লেখ করেছিলেন ? এই কালের দুষ্ট ও ব্যভিচারী লোকেরা চিনের অন্বেষণ করে, কিন্তু 
1009 





যোনার চিহ্ন ব্যতিরেকে আর কোন চিহ্ন তাহাদিগকে দেওয়া যাইবে না| 





এর জবাব প্রভু যীশু খ্রীষ্ট নিজেই দিয়েছেন সেই অধ্যায়ে, 





সেই সময় অবধি যীশু আপন শিষ্যদিগকে স্পষ্টই বলিতে লাগিলেন যে, তাহাকে যিরূশালেমে যাইতে হইবে, এবং প্রাচীনবর্গের, প্রধান 
যাজকদের ও অধ্যাপকদের হইতে অনেক দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, ও হত হইতে হইবে, আর তৃতীয় দিবসে উঠিতে হইবো" 








এখন কি সৈনরাও তার কথাটি মনে রেখেছিল, 








মহাশয়, আমাদের মনে পড়িতেছে, সেই প্রবঞ্চক জীবিত থাকিতে বলিয়াছিল, তিন দিনের পরে আমি উঠিবা৷ অতএব তৃতীয় দিবস পর্যন্ত 
তাহার কবর চৌকি দিতে আজ্ঞা করুন: পাছে তাহার শিষ্যেরা আসিয়া তাহাকে চুরি করিয়া লইয়া যায়, আর লোকদিগকে বলে, তিনি মৃতগণের 
মধ্য হইতে জীবিত হইয়া উঠিয়াছেন; তাহা হইলে প্রথম ভ্রান্তি অপেক্ষা শেষ ভ্রান্তি আরও মন্দ হইবো!$2 




















তিনি দিন বলতে কি বোঝায়? 











তখন ইষ্টের মর্দখয়কে এই উত্তর দিতে আজ্ঞা করিলেন, তুমি যাও, শৃশনে উপস্থিত সমস্ত যিহুদীকে একত্র কর, এবং সকলে আমার নিমিত্ত 
উপবাস কর, তিন দিবস, দিনে কি রাত্রিতে কিছু আহার করিও না, কিছু পানও করিও না, আর আমি ও আমার দাসীরাও তদ্রপ উপবাস করিব; 

















এইরূপে আমি রাজার নিকটে যাইব, তাহা ব্যবস্থাবিরুদ্ধ হইলেও যাইব, আর যদি বিনষ্ট হইতে হয়, হইব। 











আর তৃতীয় দিনে ইঞ্টের রাজকীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া রাজার গৃহের ভিতরে প্রাঙ্গণে রাজার গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইলেন; তৎকালে রাজা 


রাজবাটীতে গৃহদ্বারের সম্মুখে রাজ-সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন৷ আর রাজা যখন দেখিলেন যে ইস্টের রাণী প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আছেন, তখন 
রাজার দৃষ্টিতে ইঞ্টের অনুগ্রহ পাইলেন, রাজা ইস্টেরের প্রতি আপন হস্তস্থিত স্বর্ণময় রাজদণ্ড বিস্তার করিলেন; তাহাতে ইষ্টের নিকটে আসিয়া 








র্‌ মথি১২:৪০; ১৬:৪; 
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” মথি২৮:১; 
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রাজদণ্ডের অগ্রভাগ স্পর্শ করিলেন৷ পরে রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইঞ্টের রাণী, তুমি কি চাও? তোমার অনুরোধ কি? রাজ্যের অর্ধেক 
পর্যন্ত হইলেও তাহা তোমাকে দেওয়া যাইবে৷ ইঞ্টের উত্তর করিলেন, যদি মহারাজের ভাল বোধ হয়, তবে আমি আপনার জন্য যে ভোজ 
প্রস্তুত করিয়াছি, মহারাজ ও হামন সেই ভোজে অদ্য আগমন করুনা'"এখানে দেখা যাচ্ছে রানী ইষ্টের লোকেদের আদেশ দিয়েছিলেন যে 
তারা “তিন দিবসাদিন]” উপবাস [রোজা] করে কিন্তু তারপরের অধ্যায়ে সুস্পষ্টভাবে বোঝান হয়েছে যে ইহুদিরা “তিন দিন” বলতে আসলে 
কি বুঝত! রণী ৩য় দিনে উপবাস ভেঙ্গে রাজকিয় পোষাক পরিধান করেন এবং সকলে ভোজের আয়োজন করেন৷ 
































“আর তাহারা সাত দিন পর্যন্ত সম্মুখাসম্মুখি হইয়া শিবিরে রহিল, পরে সপ্তম দিবসে যুদ্ধ বাধিয়া গেল; তাহাতে ইস্্ায়েল-সন্তানগণ এক দিনে 
অরামের এক লক্ষ পদাতিক সৈন্যকে সংহার করিল” 











এখানে দেখা যাচ্ছে যে সাত দিন শত্রুর সামনাসামনি শিবির স্থানপ করেছিলেন কিন্তু সাত দিনের দিনে তারা যুদ্ধ করল৷ 











আর তাহারা ডুমুরচাকের এক খণ্ড ও দুই থলুয়া শুষ্ক দ্রাক্ষাফল তাহাকে দিল; তাহা খাইলে পর তাহার প্রাণ সতেজ হইল, কেননা তিন 





দিবারাত্র সে রুটি ভোজন কি জল পান করে নাই৷ পরে দায়ুদ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কাহার লোক? কোথা হইতে আসিলে? সে 
কহিল, আমি একজন মিসরীয় যুবক, একজন অমালেকীয়ের দাস; অদ্য তিন দিন হইল. আমি পীড়িত হইয়াছিলাম বলিয়া আমার কর্তা আমাকে 
ত্যাগ করিয়া গেলেনা।ত 




















এখানে দেখা যাচ্ছে একজন মিশরীয় যুবক তিনি ৩দিন এবং ৩রাত কিছু খাওয়া দাওয়া করেন নাই, কিন্তু তিনি তৃতীয় দিনে তিনি বলেছেন 
আজ ৩দিন হয়ে গেছে৷ তাই আমারা যখন বাইবেল পড়ব এবং সেটা বোঝার চেষ্টা করব তখন সেটা বাইবেলের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা নিতে 
হবো 








93 ইষ্টের৪:১৫-১৬; ৫:১-৪ 
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১৫জিজ্ঞাসাঃ যীশুর জীবনি কি আল্লাহর কালাম হতে পারে? 


জাবাবঃ কুরানের মসীহের জীবনি কেন উল্লেখ করেছে? কুরআন যদি আল্লাহর কালাম হবে তবে সেখানে মসীহের জীবনি কেন লেখা আছে? 














মানুষের জীবনি যদি আল্লাহর কালাম না হয় তবে কুরআনের বর্নিত শতশত আয়াত আল্লাহর কালাম নয়৷ উদাহরনস্বরূপঃ কুরআনে আদমের 


৬ 


জীবনি, আমদের দুই ছেলের জীবনি, ইব্রাহিমের জীবনি, তার দুই ছেলের জীবনি, লুতের জীবনি, দাউদের জীবনি, সলোমনের জীবনি, 











ইউসুফের জীবনি, জাকারিয়ার জীবনি, মরিয়মের জীবনি এমন কি মুহাম্মদের জীবনিও সংক্ষিপ্ত ভাবেও বিভিন্ন আয়াতে লেখা আছে তবে এই 





আয়াত গুলো সব গল্প কিচ্ছা তাই এগুলো আল্লাহর কালাম হতে পারে না যোবায়ের আহমদের যুক্তি অনুসারে৷ 








কুরাআনে উল্লেখিত রয়ছে “আল্লাহ এবং মুহাম্মদের আনুগত্য করো” 











কিন্তু মুহাম্মদের দেওয়া কোন শিক্ষা কুরআনে পাওয়া যায় না সবই হাদিস থেকে পাওয়া যায়৷ যারা হাদিস লিখেছেন তারা কেউ মুহাম্মদের 











যুগের ছিলেন না এমন কি তাদের চোদ্দো গোষ্টি পর্যন্ত মুহাম্মদকে চোখে দেখেনি তবে তাদের লেখা গ্রন্থে মুসলিমদের কেন এত বিশ্বাস জন্মা 











নিল? মুসলিমদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য একজন হাদিস বর্ননাকারির সত্যতা ফাঁস করছিঃ 





ইমাম বুখারী (১৯ জুলাই ৮১০ _ ১ সেপ্টেম্বর ৮৭০), আরব রীতি অনুযায়ী বংশধারাসহ পুরো নাম হলো মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বিন 
ইবরাহীম বিন মুগীরাহ বিন বারদিযবাহ (আরবঝি/ফার্সি ভাষায়; ১৯৭ ০) 3 43 ০৮৯০1 0) 32321) 21 0) 3০8 ৬৭00 8 42959 ও 
৪১১৯ 3), একজন বিখ্যাত হাদীসবেত্তা ছিলেন৷ তিনি "বুখারী শরীফ" নামে একটি হাদীসের সংকলন রচনা করেন, যা মুসলমানদের নিকট 
হাদীসের সবোর্তম গ্রন্থ বিবেচিত হয়? বুখারি ১৩ই শাওয়াল শুক্রবার, ১৯৪ হিজরীতে (৮১০ 
খিষ্টাব্দ) খোরাসানের বুখারাতে (বর্তমানে উজবেকিস্তানের অংশ) জন্মগ্রহণ করেন তিনি ২৫৬ হিজরীর, ১লা শাওয়াল মোতাবেক ৩১শে 


























আগস্ট, ৮৭০ খ্রিষ্টাব্দের শুক্রবার দিবাগত রাতে মৃত্যুবরণ করেন৷ 


মুহাম্মদ ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহন করে এবং ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে মারা যায়৷ 10৪ এবং বুখারি জন্ম গ্রহন করে ৮১০ এবং ৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে মারা যায়৷ 
তাদের মধ্যে ২৩৮ বছরের ব্যবধান তবে বুখারি ২৩৮বছর পরে মুহাম্মদের দেওয়া শিক্ষা গুলো তার জীবনি কিভাবে সঠিক ভাবে লিখলেন? 











তাকে ত কোন ফেরেস্তা সাহায্য করে নি তবে তিনি কিভাবে পারলেন? 





কেউ হয়ত বলতে পারে তারা মুখস্ত রাখত তবে এই যুক্তিও চলবে না কারন মুহাম্মদ নিজেই আয়াত ভূলে যেতেনঃ 


সহি বুখারি৫০৩৭ 
'আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ 


109 সুরা৪:৫৯; 


107 দুহাল ইসলাম (ইসলামের দ্িপ্রহর) ২য় খন্ড, ডা: আহমাদ আমীন রচিত, আবু তাহের মেসবাহ অনুদিত, ইসলামিক ফাউন্ডশন থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা-১১৩ 
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তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ব্যক্তিকে মাসজিদে না ববীতে কুরআন পড়তে শুনলেন৷ তিনি বললেন , তার প্রতি 
আল্লাহ্‌র রহমাত বর্ষিত হোক , সে আমাকে অমুক সুরার অমুক আয়াত মনে করিয়ে দিয়েছে৷ (আ.প্র. ৪৬৬৩, ই.ফা. ৪৬৬৭) 











হিশাম (রহঃ) হতে বর্ণিত পূর্বের হাদীসের অতিরিক্ত রয়েছে, “যা ভুলে গেছি অমুক অমুক সুরা থেকে৷” “আলী এবং “আবদাহ হিশাম থেকে 
তার সমর্থন ব্যক্ত করেন৷ (আ.প্র. ৪৬৬৪, ই.ফা. ৪৬৬৮): 





সহি বুখারি৫০৩৯ 
“আবদুল্লাহ্‌ রোঃ) থেকে বর্ণিতঃ 











তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কোন লোক এ কথা কেন বলে যে, আমি অমুক অমুক আয়াত ভুলে গেছি: বরং 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) তাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছো(আধুনিক প্রকাশনীঃ ৪৬৬৬, ইসলামী ফাউন্ডেশনঃ ৪৬৭০)? 





কাটি বাটি 


তিনি তার জীবন দশায় কুরআনের আয়াত ভুলে যেতেন 








নিজে আয়াত ভুলে যেতেন আবার আল্লাহকে সেই দোষ দিতেন, সেই যাই হোক 














তার মৃত্যুর ২৩৮ বছর পরে কেউ এসে তার বিষয়ে শিক্ষা দিলে কি সেটা বিশ্বাস করা যায়? যারা মুহাম্মদের বানী লিখেছে তারা ইসলামি 





পন্ডিতদের মত অনুসারে তারা অনেক পরস্পরবিরোধী মিথ্যা কথাও লিখেছে৷ তার জন্য তারা সেই সব হাদিসকে দুর্বল, জাল বলে উল্লেখ 





করে। হাস্যকর বিষয় হলো হাদিসের গ্রন্থের উপরে তারা লেখে সহি-বুখারি সহি-মুসলিম অথচ সেই সহি হাদিস গ্রন্থের ভিতরে জাল হাদিস 








এবং কিছু বানোয়াট হাদিস রয়েছে বলে তারা স্বীকার করে৷ তার মানে তারা সবাইকে ধোকা দিচ্ছে সহি নামকরন করে [যার ভিতরে জাল 
হাদিস পাওয়া যায়]! 
যুবায়ের আহমদ কেন হাদিসের কথা গুলোর উপরে “আমল করেন”? মুসলিমরা যে শুধু হাদিসের উপরে আমল করে তা নয়! তারা 











তাফসিরকারিদেও কথাও মেনে চলে যারা কেউ নবী নন বরং সাধারন ব্যক্তি কিন্তু তাদের লেখার দ্বারা মুসলিমরা কুরআনের আয়াত বোঝার 








চেষ্টা করে যদিও কুরআনের দাবি “আমি তো তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ করিয়া দিয়াছি, যাহাতে উহারা উপদেশ গ্রহন করে”।!কিন্তু 








তারা কুরাআন বুঝতে পারি নেই তারা হাদিসের কাছে গিয়েছে, হাদিস বুঝতে পারে নি, তাফসিরকারিদের কাছে গিয়েছে, তাদের কাছেও না 








বুঝলে জাকির নায়েক, ইয়াসির কাদির মত লোকদের ব্যাখ্যা গ্রহন করছে আর কার কাছে ব্যাখ্যা না পাইলে তখন তারা বলে, “এর অর্থ 





আল্লাহর ছাড়া আর কেউ জানে না” যাদের নিজেদের বিশ্বাস মানুষের লেখার এবং ব্যাখ্যার উপরে প্রতিষ্টিত তারা কিভাবে এই প্রশ্ন করে তা 








বুঝি না? যুবায়ের আহমদ বলেছেন যীশুর জীবনি কিভাবে আল্লাহর কালাম হয় তিনি হয় ত জানেন না কুরআনে ২৮ নং সুরা কাসাস এর অর্থ 











কি? জানলে এই প্রশ্ন করার আগে ১০ বার চিন্তা করতেন৷ কাসাস শব্দের অর্থঃ “কাহীনি”: তবে এই সুরাটা পড়া বাদ দিন যেখানে মূসা নবীর 


ক পাটি টি 


জীবনি বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছো 





189 171719://18015.০017/1000165/90111811/118015/5037 

1:911019://18015.০017//000165/90111811/118015/5039 

4 সুরা৪8:৫৮; 

র্‌ 10005://1017-/1101102019-018//111/%50%/,5%889%020%/,7%82%120%/,5%80%170%/5%817 %£0%/,5%86%170%/65%132- 
9020%/,6%95%20%/565%92%20%/59%838%20%/,9%929%120%/,6%938 
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প্রভু যীশু খরীষ্ট হলেন ঈশ্বরের জীবন্ত বাক্য [কালাম]: তাঁর বিষয়ে এশীশ্বাসিত ভাবে ৪ জন সাক্ষ্য দিয়েছেন [মথি, মার্ক, লুক ,যোহন] আমরা 











তাদের লেখার দ্বারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সমস্ত প্রচারতি কথা গুলো জানতে পারি যা কুরআন , হাদিস এবং তাফসির থেকে জানতে পারা সম্ভব 
নয়৷ ইসলামিক ঈসার বিষয়ে যারা লিখেছেন তারা জীবনেও প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে চোখে দেখনি এমনকি তাদের ১৪ গোষ্টিও দেখে নি, মুহাম্মদের 

















জীবনি কিভাবে আল্লাহ্‌র বানী হয়ে গেল? কিন্তু মি, মার্ক, লুক, যোহন নিজের চোখে প্রভু যীশু শ্ীষ্টকে দেখেছেন এবং তাঁর সাথে জীবনে 











অনেক সময় কাটিয়ে ছিলেন। আমরা প্রভু যীশু শ্রীষ্টকে ঈশ্বরের জীবন্ত বাক্য বলে বিশ্বাস করি গসপেল [নৃতন নিয়ম] হলো তাঁর জীবনি ও 
শিক্ষার লিখিত দলিল যা তার প্রতিটি অনুসারিদের জন্য প্রয়োজনীয় 











প্রভু যীশু শ্রীষ্টক হলেন ঈশ্বরের জীবন্ত বাক্য 
এবং 


গসপেল হলো ঈশ্বরের জীবন্ত বাক্যের লিখিত দলীল৷ 





5 যোহন১:১১১:১৪; সুরা৩:৪৫; 
59 11962 11003 ://10 817 619 01)113 (18100909103 .0109 5910 01.00]া) 





১৬জিজ্ঞাসাঃ গৌলের লেখা চিঠি কিভাবে ঈশ্বরের বাক্য হতে পারে? 

জাবাবঃ “পৌল, “থীশু খরীষ্টের দাস, আহৃত প্রেরিত, ঈশ্বরের সুসমাচারের জন্য পৃথকৃকৃত”'“+ “পৌল, ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে যীশু শ্রীষ্টের আহৃত 
প্রেরিত” ১ “পৌল, ঈশ্বরের ইচ্ছায় শ্রীষ্ট যীশুর প্রেরিত” ৫ “লৌল প্রেরিত- মনুষ্যদের হইতে নয়, মনুষ্যের দ্বারাও নয়, কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের 
দ্বারা, এবং যিনি মৃতগণের মধ্য হইতে তাঁহাকে উঠাইয়াছেন, সেই পিতা ঈশ্বরের দ্বারা নিযুক্ত1”117 

তাহলে আমরা জানতে পারছি গৌল যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিত [এপোস্টল/হাওয়ারি] তাকে সুসমাচার প্রচারের জন্য পৃথক করা হয়েছিল আর এটা 
কোন মানুষের দ্বারা নয় বরং সদাপ্রভু ঈশ্বর [ইয়াওয়ে এলোহীম] এবং প্রভূ যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা নিযুক্ত হয়েছেন৷ প্রভু যীশু শ্রীষ্ট তার কাছে 
প্রকাশিত হয়েছিলেনা:* তার জন্য তিনি তাঁর আদেশ অনুসারে চলেছেন এবং শেষ পর্যন্ত নিজের জীবনও দিয়েছেন মসীহের জন্য সুসমাচারের 















































জন্য৷” তিনি যা কিছু লিখেছেন তার চিঠিতে তার সবই ঈশ্বরের আদেশে লিখেছিলেনা।+৫ প্রেরিত পৌল বলেছেন, “কিন্তু আমরা তোমাদের 


৫১ 


নিকটে যে সুসমাচার প্রচার করিয়াছি, তাহা ছাড়া অন্য সুসমাচার যদি কেহ প্রচার করে- আমরাই করি, কিন্বা স্বর্গ হইতে আগত কোন দূতই 
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করুক- তবে সে শাপগ্রস্ত হউক।”21 প্রেরিত পৌল তার চিঠিতে যা কিছু লিখেছেন তার জন্য তার চিঠিও ঈশ্বরের বাক্য হিসাবে বিবেচিত হয় 
হু 





কারন, “ফলতঃ তোমরা খ্রীষ্টের পত্র, আমাদের পরিচর্যায় সাধিত পত্র বলিয়া প্রকাশ পাইতেছ; তাহা কালি দিয়া নয়, কিন্তু জীবন্ত ঈশ্বরের আত্মা 








দিয়া, প্রস্তর-ফলকে নয়, কিন্তু মাংসময় হৃদয়-ফলকে লিখিত হইয়াছে”: 











এমনকি ইসলাম ধর্মে প্রেরিত গৌলকে নবী বলা হয়েছে। 











সুরা৩৬:১৩ নং আয়াতে ৩ জন নবীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, ইবনে কাসীর সুরা৩৬:১৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন তারা মুলত ছিলেন 





ঈসা মসীহের ৩ জন হাওয়ারি তাদের মধ্যে একজন হলেন প্রেরিত গৌলেরঃ 
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1১করিন্থীয়১:১; 
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1 ১করিহীয়১৪:৩৭; 
121 গালাতীয়ৎ 2৮: 
£২ ২করিম্থীয়৩:৩; 
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পৌলকে আরবী ভাষায় বুলুস বলা হয়, পৌল যে শুধু প্রেরিত/ হাওয়ারি ছিলেন তা নয় তিনি নবীও ছিলেন ইবনে কাসীরের মতে৷ ইবনে কাসীর 














ইসলামের একজন শ্রেষ্ট তাফসীর কারি। এছাড়াও প্রাচীন তাফসীরকারী আল-তাবারি তার তাফসীরে ৪খন্ড পৃঃ১২৬ এখানে প্রেরিত পৌলের 





মৃত্যুর কথা উল্লেখ করেছেন 
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বর্তমানের মুসলিম দাঈরা | প্রচারকরা]প্রেরিত পৌলের নামে অনেক মিথ্যাচার করেন অথচ তাদের ধর্মেই প্রেরিত পৌলকে নবী হিসাবে উল্লেখ 





করা হয়েছে৷ আর নবীর লেখা চিঠি ত আল্লাহর কালাম হবে যে চিঠি তিনি ঈশ্বরের [আল্লাহর] আদেশে লিখেছেন!!! 
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জিজ্ঞাসা- ১৭ 

আপনারা বলেন, যীশু নিম্পাপ তাই তিনি শুলিতে চড়ে সকলের পাপ মাফ 
করে দিয়েছেন। এক পাপী অন্য পাপীকে মুক্তি দিতে পারবে না। আমরা 
দেখতে পাচ্ছি বাইবেল অনুযায়ী যীশু পাপী। তাহলে তিনি পাপ থেকে 
পরিত্রাণ দিবেন কীভাবেঃ 

দেখুন বাইবেল কী বলে- 

১. “যীশু মানুষদেরকে গালিগালাজ করতেন” মথি (১৬:২৩) মানুষকে 
গালি দেয়া কি পাপ নয়? 

২. যীশুর অহেতুক গাছকে অভিশাপ দিয়ে মেরে ফেলা । মথি (২১:১৮- 
২১)- 

মার্ক (১১:১৩-১৪)- অহেতুক গাছকে অভিশাপ দিয়ে মেরে ফেলা কি পাপ 
নয়ঃ 

৩. যীশু অহেতুক কিছ অবুঝ প্রাণীকে সমুদ্রে ডুবিয়ে মারেন। মার্ক 
(৫:১০-১৩)- অবুঝ প্রাণীকে সমুদ্রে ডুবিয়ে মারা কি পাপ নয়? 

৪. উলঙ্গ হয়ে চলাফেরা_করা" যিশাইয় (২০:২-৪)- উলঙ্গ হয়ে চলাফেরা 
করা কি পাপ নয়? 

৫. মানুষের মল:ও:গোবিষ্ঠা-ভক্ষণতরুরা” যিহিক্কেল (৪:৪-১৫)- মানুষের 
মল ও গোবিষ্ঠা ভক্ষণ করা কি পাপ নয়ঃ 

৬. "অকারণে হত্যা করা ও অভিশাপ দেওয়া”: মথি (২১:১৮-২১)- 
“অকারণে হত্যা করা ও অভিশাপ দেওয়া কি পাপ নয়? 

৭. “ধীশুর নিরপরাধ প্রাণীকে হত্যা করা” মথি (৮:২৮-৩২)- "যীশু 
নিরপরাধ প্রাণীকে হত্যা করা কি পাপ নয়ঃ 








জাবাবঃ এখানে যোবায়ের আহমদ প্রকাশ্য ২টি ভুল তথ্য দিয়েছেন: ১ম£যিশাইয় ২০:২-৪; এবং ২য়ঃ হিহিক্কেল ৪:৪-১৫, 








হাস্যকর বিষয়টি হলো তিনি জানেন নাযে, যিশাইয় ২০:২-৪; এবং হিহিক্কেল ৪:৪-১৫; এখানে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে কিছু বলা হয় নি 
পুরতন নিয়মে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জীবনি লেখা নেই বরং তাঁর বিষয়ে ভবিষ্যৎবানী রয়েছে, নৃতন নিয়মে তার জীবনি লেখা আছে তবে তিনি 
কিভাবে যিশাইয় ২০:২-৪; এবং হিহিক্কেল ৪:৪-১৫; প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে তথ্য পেলেন? তিনি যে জীবনে পবিত্র বাইবেল পড়েন নি এটা 
তার জ্বলন্ত প্রমান। 

আমি তার সমস্ত অভিযোগ খণ্ডন করছি হাল্লিলয়া৷ 
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১।জাবাবঃ 
যীশু গালিগালাজ করতেনঃ 








কন্ত তিনি মুখ ফিরাইয়া পিতরকে কহিলেন, আমার সম্মুখ হইতে দুর হও, শয়তান, তুমি আমার বিষ্্বরূপ; কেননা যাহা ঈশ্বরের, তাহা নয়, 








কন্তু যাহা মনুষ্যের, তাহাই তুমি ভাবিতেছা।24 

শয়তান শব্দের অর্থঃ “বিপক্ষ” + প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বলছেন, দূর হও “বিপক্ষ” শয়তান]!!! কারন প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তার মৃত্যুর কথা বলছিলেন যা 
ছিল ঈশ্বরের মহা পরিকল্পনা কিন্তু পিতর সেটা না বুঝে উল্ট কথা বলেছিলেনঃ 

“সেই সময় অবধি যীশু আপন শিষ্যদিগকে স্পষ্টই বলিতে লাগিলেন যে, তীহাকে যিরূশালেমে যাইতে হইবে, এবং প্রাটীনবর্গের, প্রধান 
যাজকদের ও অধ্যাপকদের হইতে অনেক দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, ও হত হইতে হইবে, আর তৃতীয় দিবসে উঠিতে হইবে৷ ইহাতে পিতর 


ও ১১126 


তাঁহাকে কাছে লইয়া অনুযোগ করিতে লাগিলেন, বলিলেন, প্রভু, ইহা আপনা হইতে দূরে থাকুক, ইহা আপনার প্রতি কখনও ঘটিবে না 
তাই প্রভু যীশু ্বীষ্ট পিতরকে বলেছিলেন, আমার সম্মুখ হইতে দুর হও, শয়তান [বিপক্ষ], তুমি আমার বিদ্্বরূপ; কেননা যাহা ঈশ্বরের, তাহা 





















































নয়, কিন্তু যাহা মনুষ্যের, তাহাই তুমি ভাবিতেছা।2। তাই এখানে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কোন পাপ প্রমানিত হয় না, কাউকে নিজের বিপক্ষ বলা কি 
পাপ? 








অন্যদিকে হযরত মুহাম্মদ তার স্ত্রী সাফিয়্যাকে গালি দিয়ে বলেছেন “বন্ধা নেড়ী” নিজের স্ত্রীকে গালিগালাজ করা কি পাপ নয়? 
সহি মুসলিম৩০৯৮। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না, ইবনু বাশশার ও উবায়দুল্লাহ ইবনু মু”আয (েহঃ) ... হাকাম ইবরাহীম থেকে, তিনি আসওয়াদ 
থেকে এবং তিনি আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, নবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রওনা হওয়ার ইচ্ছা করলেন, 

















তখন সাফিয়্যাকে তাঁর তীবুর দরজায় চিন্তিতা ও অবসাদগ্রস্তা দেখতে পেলেন৷ তিনি বললেনঃ বন্ধ্যা, নেড়ি! তুমি আমাদের (এখানে) আটকে 











রাখবে? তিনি পুনরায় তাকে বললেনঃ তুমি কি কুরবানীর দিন (বায়তুল্লাহ) যিয়ারত করেছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ৷ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 





ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তাহলে রওনা হও|128 
২।জাবাবঃ 
গাছকে অভিশাপ দিয়েছেনঃ 





1 130 











এই ঘটনাটি মথি লিখিত সুসমাচার ছাড়াও * মার্ক লিখিত সুসমাচারে '; এবং লুক লিখিত সুসমাচারে ১: উল্লেখ করা রয়েছে৷ পবিত্র শাস্ত্র 





অনুসারে ডুমুর বৃক্ষ বলতে অনেক সময়ে ইত্রায়েল জাতীকে বোঝায় যেমনঃ 


124 মথি১৬:২৩) 
1 সখরিয়৩:১; প্রকাশিত বাক্য২০:২; 


125 মথি১৬:২১-২২) 
£27 মথি১৬:২৩; 
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1১0 মার্ক১১.১২-২৫) 





11 লুক ১৩:৬-৯; 
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“আমি প্রান্তরে দ্রাক্ষাফলের ন্যায় ইত্রায়েলকে পাইয়াছিলাম; আমি ডুমুরবৃক্ষের অগ্রিম আশুপরু ফলের ন্যায় তোমাদের পিতুপুরুষদিগকে 
দেখিয়াছিলাম: কিন্তু তাহারা বাল-পিয়োরের কাছে গিয়া সেই লজ্জাস্পদের উদ্দেশে আপনাদিগকে পৃথক করিল, এবং আপনাদের সেই জারের 
ন্যায় জঘন্য হইয়া পড়িলা” 

অর্থাৎ ইত্্ায়েলের লোকেরা ফল দিচ্ছিল না, তারা ঈশ্বরের পথ থেকে দুরে সরে গেছিল যার জন্য প্রভু যীশু উপমা দ্বারা এই বিষয়টি তার 
শিষ্যদের বলছেনঃ 

“আর তিনি এই দৃষ্টান্তটি কহিলেন; কোন ব্যক্তির দ্রাক্ষাক্ষেত্রে তীহার একটা ডুমুর গাছ রোপিত ছিল; আর তিনি আসিয়া সেই গাছে ফল 






































অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু পাইলেন না৷ তাহাতে তিনি দ্রাক্ষা-পালককে কহিলেন, দেখ, আজ তিন বংসর আসিয়া এই ডুমুর গাছে ফল অন্বেষণ 





করিতেছি, কিন্তু কিছুই পাইতেছি না; ইহা কাটিয়া ফেল; এটা কেন ভূমিও নষ্ট করে৷ সে উত্তর করিয়া তীহাকে কহিল, প্রভু, এই বৎসরও ওটা 
থাকিতে দিউন, আমি উহার মূলের চারিদিকে খুঁড়িয়া সার দিব, তাহার পরে উহাতে ফল ধরে ত ভালই, নয় ত ওটা কাটিয়া ফেলিবেনা”৯১ 








পবিত্র শাস্ত্র আমাদের কাছে এটাও বলে এই ডুমুর বৃক্ষকে [ইত্রায়েল জাতিকে] শুকিয়ে ফেলা হবেঃ 





আমি তাহাদিগকে নিঃশেষে সংহার করিব, ইহা সদাপ্রভু কহেন; দ্রাক্ষালতায় দ্রাক্ষাফল, কিম্বা ডুমুরগাছে ডুমুরফল থাকিবে না. পত্রও জীর্ণ 
হইবে: হাঁ, আমি তাহাদের জন্য আক্রমণকারী লোকদিগকে নিরূপণ করিয়াছি, 














৭০ সালে এই ভবিষ্যত্বনীটি পূর্ন হয় ইহুদিরা রোমানের দ্বারা ধ্ববংস প্রাপ্ত হয়৷ ইহুদিরা মূলত প্রভু যীশু শ্রীষ্টকে নিজেদের রাজা হিসাবে মানতে 
চাই নি, তারা তাঁকে মসীহ বলে বিশ্বাস করেনি, তার ফল প্রদান করে নি, তাই প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাদের কাছ থেকে ঈশ্বরের রাজ্যের ক্ষমতা 











কেড়ে নিলেন এবং তার অনুসারিদের [স্রীষ্টানদের] তা দিলেনঃ 
“এই জন্য আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমাদের নিকট হইতে ঈশ্বরের রাজ্য কাড়িয়া লওয়া যাইবে, এবং এমন এক জাতিকে 
দেওয়া হইবে, যে জাতি তাহার ফল দিবে ৮135 








“কিন্ত তোমরা “মনোনীত বংশ. রাজকীয় যাজকবর্গ, পবিত্র জাতি [ঈশ্বরের] নিজে্ব প্রজাবৃন্দ যেন তাঁহারই গুণকীর্তন করা” যিনি 
তোমাদিগেকে অন্ধকার হইতে আপনার আশ্চর্য জ্যোতির মধ্যে আহববান করিয়াছেন। পুর্বে তোমরা প্রজা ছিলে না, কিন্তু এখন ঈশ্বরের 
প্রজা হইয়াছ; দয়াপ্রাপ্ত ছিলে না কিন্তু এখন দয়া পাইয়াছা৷”5« 











13£ হোশেয় ৯:১০; ঘিরমিয় ২৪ অধ্যায় 
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পবিত্র বাইবেলে মসীহের সম্পর্কে একটি ভবিষ্যতবানী ছিল যে মসীহের সময়ে সবাই নির্ভয়ে ডুমুরবৃক্ষের [ইত্রায়েলীয়দের অন্তরভুক্ত হবে] 





কাছে আসবে বসবে অর্থাৎ মসীহের ধর্মে পৃথিবীর সকলে আসবে এবং তারা নির্ভয়ে তার জামাতে [মগুলীতে] বসবেঃ “কিন্ত প্রত্যেকে আপন 











আপন দ্রাক্ষালতার ও আপন আপন ডুমুরবৃক্ষের তলে বসিবে; কেহ তাহাদিগকে ভয় দেখাইবে না; কেননা বাহিনীগণের সদাপ্রভুর মুখ ইহা 
বলিয়াছো” :) 
প্রভু যীশু বলেছেন শেষ সময়ে ডুমুর বৃক্ষকে পুররায় জীবিত করা করা হবেঃ 











“আর তিনি মহা তুরীধবনি সহকারে আপন দূতগণকে প্রেরণ করিবেন ; তাঁহারা আকাশের এক সীমা অবধি অন্য সী মা পর্যন্ত চারি বায়ু হইতে 


তীহার মনোনীতদিগকে একত্র করিবেন৷ ডুমুর গাছ হইতে দৃষ্টান্ত শিখ : যখন তাহার শাখা কোমল হইয়া পত্র বাহির করে, তখন তোমরা 
জানিতে পার, শ্রীষমকাল সন্নিকট; সেইরূপ তোমরা এ সকল ঘটনা দেখিলেই জানিবে, তিনি সন্নিকট, এমন কি, দ্বারে উপস্থিত।”1১$ 














তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি ডুমুর বৃক্ষ মূলত ইত্রায়েল জাতিকে বোঝানো হয়ছে, তিন তাদের কাছ থকে রাজ্যের ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছেন এবং 








খীষ্টানদের দিয়েছেন। তিনি শেষে ইস্রায়েলীয়দের পূর্ন জীবত করবেন৷ এটা ছিল একটি দৃষ্টান্ত যা মসীহ তার অনুসারিদের দেখিয়েছিলেন। 





যুবায়ের আহমদ দাবি করেছেন অভি শাপ দেওয়া নাকি পাপ? তবে দেখুন মুহাম্মদ কত মানুষকে অভিশাপ দিয়েছেনঃ 








তার নামে দরূদ না পড়লে তিনি মানুষের অভিশাপ দিতেন এবং তার অমঙ্গল চাইতেনঃ 
রিয়াযুস স্বা-লিহীন (রিয়াদুস সালেহীন) ১৪/ রাসূলুল্লাহ 4522 এর উপর দরূদ ও সালাম প্রসঙ্গে ৪১৪০৮। 


আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই অভিশাপ দিলেন যে, “সেই ব্যক্তির নাক ধুলা- 
ধূসরিত হোক, যার কাছে আমার নাম উল্লেখ করা হল, অথচ সে (আমার নাম শুনেও) আমার প্রতি দরূদ পড়ল না” (অর্থাৎ “সাল্লাল্লাহু 


139 























আলাইহি অসাল্লাম” বলল না।) 





মৃত্যুর সময়ে তিনি ইহুদি স্ীষ্টানদের অভিশাপ দিয়েছেনঃ 








মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত) পরিচ্ছেদঃ ৭. প্রথম অনুচ্ছেদ - মাসজিদ ও সালাতের স্থান, হাদিসঃ৭১২ 








৭১২২৪] “আয়িশাহ্‌ (রাঃ) হতে বর্ণিত৷ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তীর মৃত্যুশয্যায় বলেছেনঃ আল্লাহর অভিশাপ 
ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি! তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছো 4? 











অন্যদিকে যে ইহুদিরা চক্রান্ত করে রোমান সেনাদের দ্বারা যারা প্রভু যীশু শ্রীষ্টকে মেরেফেলেছিল তাদের প্রভু যীশু শ্রীষ্ট ক্ষমা করে 
দয়ে ছলেনঃ 


খা 





“গিতঃ ইহাদিগকে ক্ষমা কর, কেননা ইহারা কি করিতেছে, তাহা জানে না।” 
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৩নং ৬নং ৭নং জাবাবঃ 








যীশু কিছু অবুঝ প্রাণীদের হত্যা করেছিলেনঃ 


৫১ রা 


“পরে তীহারা সমুদ্রের ওপারে গেরাসেনীদের দেশে উপস্থিত হইলেন তিনি নৌকা হইতে বাহির হইলে তৎক্ষণাৎ এক ব্যক্তি কবরস্থান হইতে 
তাঁহার সম্মুখে আসিল, তাহাকে অশুচি আত্মায় পাইয়াছিল৷ সে কবরের মধ্যে বাস করিত, এবং কেহ তাহাকে শিকল দিয়াও আর বাঁধিয়া 
রাখিতে পারিত না৷ কেননা লোকে বার বার তাহাকে বেড়ী ও শিকল দিয়া বাধিত, কিন্তু সে শিকল ছিড়িয়া ফেলিত, এবং বেড়ী ভাঙ্গিয়া 
খগুবিখণ্ড করিত; কেহ তাহাকে বশ করিতে পারিত না৷ আর সে রাত দিন সর্বদা কবরে ও পর্বতে থাকিয়া চিৎকার করিত, এবং পাথর দিয়া 
আপনি আপনাকে কাটিত৷ সে দূর হইতে যীশুকে দেখিয়া দৌড়াইয়া আসিল, তাঁহাকে প্রণাম করিল, এবং উচ্চরবে চেচাইয়া কহিল, হে যীশু, 
পরাৎপর ঈশ্বরের পুত্র, আপনার সহিত আমার সমপর্ক কি? আমি আপনাকে ঈশ্বরের দিব্য দিতেছি, আমাকে যাতনা দিবেন না৷ কেননা তিনি 


















































তাহাকে বলিয়াছিলেন, হে অশুচি আত্মা, এই ব্যক্তি হইতে বাহির হও। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি? সে উত্তর করিল, 
আমার নাম বাহিনী, কারণ আমরা অনেকগুলি আছি৷ পরে সে অনেক বিনতি করিল, যেন তিনি তাহাদিগকে সেই অঞ্চল হইতে পাঠাইয়া না 
দেন৷ সেই স্থানে পর্বতের পার্থে এক বৃহৎ শুকরপাল চরিতেছিল৷ আর তাহারা বিনতি করিয়া কহিল, এঁ শুকরগুলির মধ্যে প্রবেশ করিতে 
আমাদিগকে পাঠাইয়া দিউন৷ তিনি তাহাদিগকে অনুমতি দিলেনা৷ তখন সেই অশুচি আত্মারা বাহির হইয়া শুকরদের মধ্যে প্রবেশ করিল: 
তাহাতে সেই শুকর-পাল, কমবেশ দুই সহস্ত্র শুকর, মহাবেগে দৌড়াইয়া ঢালু পাড় দিয়া সমুদ্রে গিয়া পড়িল, এবং সমুদ্রে ডুবিয়া মরিলা”14: 



































এই ঘটনাটি পড়লে দেখা যায় যে একজন ব্যক্তিকে কিছু মন্দ আত্বায় পেয়েছিল সে কবরে থাকত যখন তার সামনা-সামনি প্রভু যীশুর সাথে 
হয় তখন সে জানতে পারে “যীশু ঈশ্বরের পুত্র” তখন সে প্রভু যীশু কাছে বিনতি করতে থাকল যেন তিনি তাদের কষ্ট না দেন৷ মন্দ আত্বারা 
বিনতি করল তাদের যেন শুকরদের পালের মধ্যে যাওয়া অনুমতি প্রভু যীশু শ্রীষ্ট তাদের দেন৷ প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাদের বিনতি শুনেছেন এবং 
তাদের অনুমতি দিয়েছেন তার ফলে তারা সেই ব্যক্তিকে ছেড়ে শুকরদের মধ্যে প্রবেশ করে এবং ভয় তারা সেখান থেকে পালাতে থাকে 
এবং শেষে তারা সমুদ্রে দিয়ে ডুবে মরে৷ এখানে প্রভু যীশু শ্বীষ্ট কোথায় শুকদের হত্যা করলেন? মন্দআত্মারা শুকর মধ্যে প্রবেশ করে ভয়ে 
গিয়ে সমুদ্রে পড়ে ছিল এটা তাদের নিজের দোষ এখানে কোন যুক্তিতেই প্রভু যীশু হ্রীষ্টের দোষ প্রামানিত হয় না৷ 



































অন্যদিকে মুসলিমদের ঈসা মসীহ কিয়ামতের সময়ে শুকর হত্যা করবেনঃ 








সহিবুখারি২৪৭৬. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, ইবনু মারইয়াম [ঈসা (আ.)] তোমাদের মাঝে ন্যায়বিচারক হয়ে অবতরণ না করা পর্যন্ত কিয়ামত হবে না৷ তিনি এসে ক্রুশ ভেঙ্গে 
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ফেলবেন, শুকর হত্যা করবেন এবং জিযয়া কর তুলে দিবেনা তখন ধন-সম্পদের এত প্রাচুর্য হবে যে, তা গ্রহণ করার মতো কেউ থাকবে না৷ 
(২২২২) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২২৯৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ২৩১৪) 





এখন প্রশ্ন হলো ঈসা কেন শুকর হত্যা করবেন? 
কেন তিনি অবুঝ প্রাণীদের কেন হত্যা করবেন? 
শুকর হত্যা করা কি পাপ নয়? 








পবিত্র বাইবেলে ত লেখা নাই প্রভু যীশু খ্রীষ্ট শুকর হত্যা করেছেন কিন্তু ইসলামের ঈসা মসীহ সে প্রকাশ্য শুকর হত্যাকারি রূপে তার বর্ণনা 
দেওয়া হয়েছে৷ 


পাটি কাটি 


যুবায়ের আহমদ যে দাড়িপাল্লা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন সেই একই দাড়িপাল্লা দিয়ে ইসলামের ঈসা মসীহ মাপলে তিনি 
মহাপাপি প্রমানিত হয়ে যান। 








৪|জবাবঃ 





যীশু উলঙ্গ হয়ে চলাফেরা করতেনঃ 








লেখার শুরুতে আমরা দেখেছি এখানে যুবায়ের আহমেদ মিথ্যাচার করেছেন যিশাইয় ২০:২-৪; যা একেবারে মিথ্যাচার৷ তবে এখানে যিশাইয় 
নবীর বিষয়ে বলা হয়েছে কিন্তু এখানে কি সত্যি যিশাইয় নবী উলঙ্গ হয়ে চলাফেরা করতেন? উত্তরটা না!!! কারন প্রথমত ইহুদিরা এটাকে 











4 
বলছে এঢার অর্থ উলঙ্গ নয়।18150: (0179). 50191811970619:10109, 9101 1011 810 0/011 ০0 0101110,1061019001901/1791590.144 








এবং পবিত্র বাইবেলের ইংরেজী অনুবাদে [৩ 17775119) 17017519107 (27)] এখানেও বলা হয়েছে এটা উলঙ্গ নয়ঃ 
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কিন্তু কাবা ঘর নির্মানের সময়ে মুহাম্মদ উলঙ্গ হয়েছিলেন সেখান কার সব মানুষ তাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখেছিলঃ 


সহি বুখারি পরিচ্ছেদঃ ৬৩ /২৫ .কা “বা নির্মাণ। 











৩৮২৯. জাবির ইবনু “আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন কা "বা গৃহ পুনর্নর্মাণ করা হচ্ছিল তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ও “আববাস (রাঃ) পাথর বয়ে আনছিলেন৷ “আববাস (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেন, তোমার লুঙ্গিটি কীধের 
উপর রাখ, পাথরের ঘর্ষণ হতে তোমাকে রক্ষা করবে৷ (লুঙ্গি খুলতেই) তিনি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন৷ তাঁর চোখ দু*টি আকাশের 
দিকে নিবিষ্ট ছিল৷ তাঁর চেতনা ফিরে এল , তখন তিনি বলতে লাগলেন , আমার লুঙ্গি, আমার লুঙ্গি তৎক্ষণাৎ তীর লুঙ্গি পরিয়ে দেয়া হল। 
(৩৬৪) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৩৫৪৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৩৫৪৯: 



































মুসা নবী উলঙ্গ হয়ে চলাফেরা করেছিলেনঃ 


সহি বুখারি২৭৮ 
আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ 











নবী (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ বানী ইসরাঈলের লোকেরা নগ্ন হয়ে একে অপরকে দেখা অবস্থায় গোসল করতো কিন্তু মুসা 
(আঃ) একাকী গোসল করতেন৷ এতে বানী ইসরাঈলের লোকেরা বলাবলি করছিল, আল্লাহর কসম, মুসা (আঃ) “কোষবৃদ্ধি' রোগের কারণেই 


আমাদের সাথে গোসল করেন না৷ একবার মুসা (আঃ) একটা পাথরের উপর কাপড় রেখে গোসল করছিলেন পাথরটা তাঁর কাপড় নিয়ে 
পালাতে লাগল৷ তখন মুসা আঃ) “পাথর! আমার কাপড় দাও.” “পাথর! আমার কাপড় দাও”, বলে পেছনে পেছনে ছুটলেন৷ এদিকে বাণী 


ইসরাঈল মুসার দিকে তাকালা তখন তারা বলল. আল্লাহ্‌র কসম মুসার কোন রোগ নেই৷ মুসা (আঃ) পাথর থেকে কাপড় নিয়ে পরলেন এবং 
পাথরটাকে পিটাতে লাগলেন আবু হুরায়রা রোঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, পাথরটিতে ছয় কিংবা সাতটা পিটুনীর দাগ পড়ে গেলা? 





















































এছাড়াও আইয়ুব নবী উলঙ্গ হয়ে গোসল করতেনঃ 
সহি বুখারি৩৩৯১ 
আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ 


নবী (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, একদা আইয়ুব (আঃ) নগ্ন শরীরে গোসল করছিলেন এমন সময় তাঁর উপর স্বর্ণের এক বাঁক 
পঙ্গপাল পতিত হল৷ তিনি সেগুলো দু "হাতে ধরে কা পড়ে রাখতে লাগলেন৷ তখন তাঁর রব তাঁকে ডেকে বললেন , হে আইয়ুব! তুমি যা 
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দেখতে পাচ্ছ, তা থেকে কি আমি তোমাকে অমুখাপেক্ষী করে দেইনি? তিনি উত্তর দিলেন, হাঁ, হে রব! কিন্তু আমি আপনার বরকত থেকে 
মুখাপেক্ষীহীন নই 

তবে দেখা যাচ্ছে ইসলামের কিছু নবীরাই উলঙ্গ হয়ে অজ্ঞান হয়েছে কেউ উলঙ্গ হয়ে চলাফেরা করেছে আবার কেউ উলঙ্গ হয়ে গোসল 
করেছে৷ তবে যুবায়ের আহমদ এই বিষয়ে কি বলবেন? যেহেতু তিনি বলেছেন উলঙ্গ হওয়া পাপের মধ্যে পড়ে তবে তাদের নবীরাই ত 
গুনাহগারাপাপী] প্রমানিত হয়ে যায়! 











৫|জবাবঃ 


মানুষের মল-বিষ্ঠা খাওয়াঃ যিহিষ্কেল ৪:৪-১৫, 








এখানে মুলত প্রভু যীশু শ্বীষ্টের বিষয়ে কিছু বলা হয় নি, যা যুবায়ের আহমদের প্রকাশ্য ভুলা যিহিষ্কেল ৪ :১২-১৩ ভার্সে বলা হয়েছেঃ আর এ 


খাদ্যদ্রব্য যবের পিষ্টকের ন্যায় করিয়া ভোজন করিবে, এবং তাহাদের দৃষ্টিতে মনুষ্যের বিষ্ঠা দিয়া তাহা পাক করিবে আর সদাপ্রভু কহিলেন, 
আমি ইত্রায়েল-সন্তানদিগকে যে জাতিগণের মধ্যে দূর করিয়া দিব, তাহাদের মধ্যে তাহারা সেই প্রকারে আপন আপন অশুচি রুটি খাইবো” 














এখানে পড়লে দেখা যাচ্ছে সেই সময়ের অবাধ্য ইত্রায়েলের লোকেদের খাওয়ানার জন্য ঈশ্বর এই আদেশ দিয়েছেন কিন্তু এখানে নবী কি তা 
খেয়েছিলেন? না তিনি খান নি! বরং গোবর পুড়িয়ে রান্না করেছিলেন 
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“তিনি বললেন, “খুব ভালো, আমি তোমাকে মানুষের বিষ্ঠার পরিবর্তে গোবরের ঘুঁটে পুড়িয়ে তোমার রুটি সেঁকবার অনুমতি দিলাম 








বাংলাদেশে ভারতে এবং অনেক জায়াগায় গরুর গোবর জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয় তবে কি যারা গোবর জ্বালানি ব্যবহার করে তারা কি মল- 
বিষ্ঠা খায়? যদিও তার যুক্তি ভুল কারন তিনি মানুষের মল-বিষ্ঠা খাওয়ার বিষয়ে উল্লেখ করেছিলেন যা কেউ খায় নি এবং কাউকে খাওয়া নি 














কিন্তু মুহাম্মদ তার থুথু তার অনুসারিদের খাওয়াতেনঃ সহিবুখারি ৩৬২৯ কুতায়বা (রহঃ)... আয়শা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদিনায় 
হিজরতের পর) মুসলিম পরিবারে সর্বপ্রথম আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়েরই জন্মগ্রহণ করেন৷ তীরা তাকে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এর কাছে এলেন৷ তিনি একটি খেজুর নিয়ে তা চিবিয়ে তার মুখে দিলেন৷ সুতরাং সর্বপ্রথম যে বস্তুটি তার পেটে প্রবেশ করল তা নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর থুথু! 


এখান প্রশ্ন আসে মানুষকে থুথু খাওয়ানো কি পাপ নয়? 

















হাদিসে এটাও এসেছে যে মুহাম্মদ তার অনুসারিদের নিজের কুলিকরা পানি খাওয়াতেনঃ 





সহি মুসলিম৬২৯৯/৬২পরিচ্ছেদঃ ৩৮. আবু মুসা আশ'আরী ও আবু আমির আশ'আরী (রািঃ) এর ফযীলত 





হাদিস একাডেমি নাম্বারঃ ৬২৯৯, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ২৪৯৭ 


৬২৯৯-(১৬৪/২৪৯৭) 
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আবু আমির আশ'আরী ও আবু কুরায়ব (রহঃ) ...... আবু মূসা আশ'আরী (রাধিঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর সেবায় ছিলাম| সে সময় তিনি মক্কাহ ও মদীনার মাঝামাঝি জিরানাহ নামধারী জায়গায় অবস্থান করছিলেন৷ তার সাথে বিলালও 
(রাযিঃ) ছিলেন৷ তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এক আরব বেদুঈন এলো সে বলল, হে মুহাম্মাদ আপনি আমাকে 
যে ওয়াদা দিয়েছেন তা কি পুরণ করবেন না? তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি সুখবর গ্রহণ করো৷ তারপর 
সেতাকে (রসুলুল্লাহকে) বলল, আপনি তো অনেকবারই বলেছেনঃ "সুখবর গ্রহণ করো৷ " তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
রাগান্বিত হয়ে আবু মুসা ও বিলালের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, দেখো এ লোকটি সুখবর প্রত্যাখ্যান করেছে৷ অতএব তোমরা উভয়ে 
এগিয়ে এসো 






































তখন তারা উভয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমরা এগিয়ে এসেছি, আপনার সুখবর গ্রহণ করেছি৷ তারপর 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পানি ভর্তি পাত্র আনালেন৷ তিনি তার দু ' হাত ও মুখমণ্ডল ধুইলেন এবং তাতে কুলি করলেন! 


তারপর তিনি বললেন, তোমরা দু'জনে এ থেকে পানি পান করো এবং তোমাদের মুখমণ্ডলে ও বুকে জড়িয়ে দাও। আর তোমরা দু_ "জনে 
সুখবর কবুল করো৷ তারা উভয়ে পেয়ালাটি গ্রহণ করলেন এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশ মুতাবিক কা_ জ করলেন৷ 
তখন উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামাহ (রািঃ) পর্দার অন্তরাল হতে তাদের উভয়কে ডেকে বললেন , তোমাদের মায়ের জন্য তোমাদের 

পেয়ালায় কিছু পানি রেখে দাও! তারপর তারা অবশিষ্ট পানি হতে তাকে অল্প পরিমাণ দিলেনা_ ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৬১৮০, ইসলামিক 
সেন্টার ৬২২৪) 


















































মুহাম্মদ নিজের অনুসারিদের নিজের কুলি করা পানি খাইয়েছেন এবং তারপরে তাদের মায়েদেরও সেটা খাওয়ানো হয়েছে৷ নিজের কুলি করা 
পানি অন্যকে দিয়ে খাওয়ানো কি পাপ নয়? 
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১৮| জিজ্ঞাসাঃ যীশু খ্রীষ্ট কি পৃথিবীতে অশান্তি দিতে এসেছেন? 


জাবাবঃ 





“খড়গৃতরবারি] দিতে এসেছি” 

পবিত্র বাইবেলে খড়গ [তরবারি] অনেক সময়ে রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয় যেমন লুক ২:৩৫; যেখানে শিমিয়োন নামক একজন ধার্মিক ব্যক্তি 

ছিলেন যিনি পবিত্র আত্মার আবেশে ভবিষ্যৎবানী করেন “ছ্ীষ্টের মৃত্যুর সময়ে মরিয়মের অন্তর খড়গ বিদ্ধ হবে”, “আর তোমার নিজের প্রাণও 
খড়গে বিদ্ধ হইবে-যেন অনেক হদয়ের চিন্তা প্রকাশিত হয়৷ শুলুক ২:৩৫:] এখানে তরবারি কথাটি দুঃখ-কষ্টকে চিহ্নিত করে এমন কি পবিত্র 

বাইবেল সুস্পষ্টভাবে ঘোষনা করে পরিত্রানের প্রচারের জন্য যে অস্ত্রসন্ত্রের কথা বলা হয় তা কোন টাই জাগতিক অস্ত্র সন্ত্র নয় বরং তা সবই 
আধ্যাত্বিক [২করি্থীয় ১০:৪-৫; ইত্রীয় ৪:১২] 


পবিত্র শান্ত্রে এমন অনেক উদাহরন আমরা দেখতে পাই যেখানে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে ্রষ্টকে গ্রহন করলে জীবনে দুঃখ-কষ্ট আসবে৷ 















































“জগতে তোমরা ক্লেশ পাইতেছ; কিন্তু সাহস কর, আমি জগতকে জয় করেছি” [যোহন ১৬:৩৩;] 








“সেই সময়ে ক্লেশ দিবার জন্য তোমাদি গকে সমর্পন করিবে ও তামাদিগকে বধ করিবে  , আর আমার নাম প্রযুক্ত সমুদয় জাতি 
তোমাদের দ্বেষ করিবেশমথি ২৪:৯:] 








“আমি [প্রভু যীশু শ্ীষ্ট| তাহাকে [পৌলকে] দেখাইয়া দিব, আমার নামের জন্য তাহাকে কত ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে প্রেরিত ৯:১৬] 
“অগ্নি নিক্ষেপ করিতে আসিয়াছি” 


ইয়াওয়ে এলোহীমের [সদাপ্রভু ঈশ্বরের] বাক্যকে পবিত্র বাইবেলে আগুনের সাথে তুলনা দেওয়া হয়েছে [ধিরমিয় ২৩:২৯;] এছাড়াও 
ইয়াওয়ে এলোহীম [সদাপ্রভু ঈশ্বর] নবী যিরমিয়কে বলেছেন, “এই কারনে বাহিনীগণের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন , তোমার এই কথা 
বলিতেছি, এই জন্য দেখ , আমি তোমার মুখ স্থিত আমার বাক্যকে অগ্রিষ্করূপ ও এই জাতিকে কাণ্ঠস্বরূপ করিব , উহা ইহাদিগকে গ্রাস 
করিঝো[যিরমিয় ৫:১৪] 


এখানে ইয়াওয়ে এলোহীম [সদাপ্রভু ঈশ্বর] তার বাক্যকে অগ্ডনের সাথে তুলনা করেছেন এবং বলেছেন তার বাক্য হবে পাগীদের জন্য কাঠের 
স্বরূপ যা তাদের পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে ।তার মানে এই নয় যে, ইয়াওয়ে এলোহীম [সদাপ্রভু ঈশ্বর] স্বর্গ হতে আগুন পাঠিয়ে পাপীদের 
ধ্বংস করবেনাতার পবিত্র বাক্য হচ্ছে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী যা প্রকাশিত হলে মিথ্যার বিলুপ্তি ঘটে। এমন কি নবী যিরমিয় বলেছেন, যখন 
তিনি ইয়াওয়ে এলোহীমের [সদাপ্রভু ঈশ্বরের] বাক্য প্রচার করেন না তখন তার সারা শরিরে সেই অগ্নি ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি তা সহ্য করতে 
পারেন না [যিরমিয় ২০:৯)] প্রভু যীশু খ্রীষ্ট মৃত হতে জীবিত হবার পরে তার দুজন শিষ্যকে পূর্ন শাস্ত্র বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন তখন তারাও তাদের 
অন্তরে সেই আগুনে উত্তাত অনুভব করে ছিলেন [লুক ২৪:৩২] পবিত্র শাস্ত্রের অনুসারে প্রভু যীশু খ্বীষ্ট যখন বলেছেন , “অগ্নি নিক্ষেপ 
করিতে আসিয়াছি” তার অর্থ হচ্ছে “তিনি পাপের রাজ্যত্বকে এই জগত হতে বিলুপ্ত করতে এসেছেন + মানব পাপে পতীত হবার সময়ে 
ভবিষ্যৎবানী করা হয়েছিল [ আদিপুস্তক ৩:১৫] কারন তিনি সয়ং ঈশ্বরের বা ক্য |যোহন ১:১:১৪ প্রকাশিত বাক্য ১৯:১৩] আর ঈশ্বরের 
বাক্যকে আগুনের সাথে অনেক বার তুলনা করা হয়েছে [যিরমিয় ৫:১৪; যিরমিয় ২০:৯; যিরমিয় ২৩:২৯; লুক ২৪:৩২] আর যখন প্রভু যীশু 
্রীষ্ট বলেছেন , “অগ্নি নিক্ষেপ করিতে আসিয়াছি ” তার অর্থই তিনি ঈশ্বরের বাক্যকে এই মন্দ জগতে প্রতিষ্টিত করতে এসেছেন৷ পবিত্র 
বাইবেল আমাদেরকে বলে, “সমস্ত জগত সেই পাপ আত্মার [শয়তানের] মধ্যে শুয়ে আছে” এবং শয়তান হলো এই জগতের খনস্থায়ী 
“অধিপতি” [যোহন ১২:৩১: ১৪:৩০; ১৬:১১;] শয়তান এটা জানে যে তার “রাজ্যত্ব কাল সংক্ষিপ্ত” প্রকাশিত বাক্য ১২:১২] প্রভু যীশু খ্রীষ্ট 
যেখানে তার ১২ শিষ্যদের বলেছিলেন “অগ্নি নিক্ষেপ করিতে আসিয়াছি” কথা গুলো সমাপ্ত করে তিনি জনগেনর কাছে বললেন ,“কপটীরা 
তোমরা পৃথিবীর ও আকাশের ভাব বুঝিতে পার, কিন্তু এ সময় বুঝিতে পার না, এ কেমন?” [লুক১২:৫৬;] সেই জন্য প্রভু যীশু খরীষ্ট তার বানী 
প্রচারের আরান্তে বলেছিলেন “কাল [সময়] সম্পূর্ন হইল, ঈশ্বরের রাজ্য সন্নিকট হইল ; তোমরা মন ফিরাও , ও সুসমাচারে বিশ্বাস 
করশ মার্ক১:১৪-১৫]] 
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দিক্ষা গুরু যোহন প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়ে বলেন , “আমি তোমাদিগকে জলে বাপ্তাইজ করিতেছি বটে, কিন্তু আমার পশ্চাৎ যিনি 
আসিতেছেন, তিনি আমা অপেক্ষা শক্তিমান; আমি তীহার পাদুকা বহিবার যোগ্য নহি; তিনি তোমাদিগকে পবিত্র আত্মায় ও অগ্নিতে বাপ্তাইজ 
করিবেন৷ তাহার কুলা তাহার হস্তে আছে, আর তিনি আপন খামার সুপরিস্কার করিবেন, এবং আপন শোম গোলায় সংগ্রহ করিবেন, কিন্তু তুষ 
[পাপ] অনির্বান অগ্নিতে পোড়াইয়া দিবেনা[মথি ৩:১২:]| অর্থাৎ প্রভু যীশু শ্রীষ্ট এই জগতের পাপি লোকেদের পাপ সকল ধববংস করবেন 
এবং তার অনুসারিদের অনন্ত জীবন দান করবেন[[যোহন ৩:১৬-১৭; যোহন১০:৯:]। 



































“পরিবার পরিজন হতে বিচ্ছেদ ঘটাইতে আসিয়াছি” 








এই কথাটি উল্লেখিত রয়েছে মিখা ৭:৬; “কেননা পুত্র পিতাকে লবুজ্ঞান করে, কন্যা আপন মাতার,ও পুত্রবধূ আপন শাশুড়ীর বিরুদ্ধে উঠে, 
আপন আপন পরিবার পরিজনই মনুষ্যদের শক্র। এটি আমাদের পাপময় জগতের সত্যতা তুলে ধরেছে৷ সমগ্র পৃথিবীতেই এই ধরনের সমস্যা 
বিরাজমান রয়েছে যা অস্বীকার কারার কোন পথ নেই৷ অন্যদিকে প্রভু যীশু হ্রী ষ্ট যে বিভেদের [বিচ্ছেদের] কথা বলেছেন তা তিনি শুধুমাত্র 
তার ১২ জন শিষ্যকে বলেছিলেন সকলকে নয় [মথি ১১:১]| তাই এই দাবিটি সকলকের জন্য প্রযোজ্য নয়৷ আর যুক্তির খাতিরে আমরা যদি 
মেনেও নেই যে এটা সবার জন্য তাও এতে কোন সমস্যা নেই৷ তার কারন পৃথিবীতে যত ধর্ম শিক্ষক রয়েছে তাদের থেকে প্রভু যীশু শ্রীষ্টের 
শিক্ষা এই সম্পূর্ন আলাদা, তাই তার শিক্ষা যদি কোন পরজাতির লোক গ্রহন কবরে তখন তার পরিবার তার অস্রীয়স্বজন তার শক্রুতে রুপান্তর 
হয়ে উঠবে। পরজাতিদের মধ্য হতে যারা শ্রীষ্টকে গ্রহন করেছেন তাদের পরিবার তার অস্রীয়স্বজন তার শক্রুতে রুপান্তর হয়েছে৷ নবী যিরমিয় 
বলেছেন, যখন তিনি ইয়াওয়ে এলোহীমকে [সদাপ্রভু ঈশ্বরকে] পূর্ন রূপে বিশ্বাস করেন তখন সবাই তাকে উপহাস করা আরান্ত করে, তাকে 
ঠাট্টা করে এমন কি তিনি বলেছেন ইয়াওয়ে এলোহীমের [সদাপ্রভু ঈশ্বরের] বাক্যের জন্য তাকে সব সময়ে টিটকারি ও বিদ্দ পকরা হয় 
[যিরমিয়২০:৭-৮] 

প্রভু যীশ ্ীষ্টের শিষ্য স্থিফান যিনি ইহুদি ছিলেন তিনি প্রভুর সুমাচার প্রচার করার জন্য তার নিজের জাতের লোকেরাই তাকে পাথর মে রে 
হত্যা করেছিল [প্রেরিত ৭:৫৬-৬০;] 



























































যারা এই বাক্যের সমালোচনা করেন তাদের মধ্যে একজনও যদি খ্রীষ্টকে গ্রহন ক রে তবে তার পবিরাব শত্রতে রুপান্তরিত হবে এবং তাকে 
হত্যা করবে৷ 


মুহাম্মদ বলেছেন, 
সুনানে আন-নাসায়ী ৪০৫৯ 


ইবন আববাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ 








তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে দ্বীন (ইসলাম) পরিবর্তন করে, তাকে হত্যা কর! ১ 
সুনানে আন-নাসায়ী ৪০৬১ 
ইবন আববাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ 








তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তাঁর দ্বীন পরিবর্তন করে তাকে হত্যা কর! ১ 
জামে 'আততিরমিজি ১৬০৬ 
উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ 
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রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ইনশাআল্লাহ আমি জীবিত থাকলে ইয়াহুদী-নাসারাদের অবশ্যই আরব উপদ্বীপ হতে 


বের করে দিব, 





তবে আমরা যুবায়ের আহমদের যুক্তি ব্যবহার করে বলতে পারি “মুহাম্মদ অশান্তি জন্মতে এসেছিলেন, ইসলাম শান্তির ধর্ম নয়” 








প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বলেছেন, “শান্তি আমি তোমাদের কাছে রাখিয়া যাইতেছি, আমারই শান্তি তোমাদিগকে দান করিতেছি; জগত যেরূপ দান করে 
আমি সেই রূপ করি না [যোহন ১৪:২৭)] প্রভু যীশু শ্রীষ্ট বলেছেন তাঁর দেওয়া শান্তি এবং জাগতিক শান্তি এক নয় দুটি আলাদা। আমার যদি 
প্রভু যীশু খ্ীষ্টের শান্তি গ্রহন করি তবে আমরা জাগতিক শান্তি হারাব কিন্তু আমরা যদি জাগতিক শান্তি গ্রহন করি তবে আমরা আধ্যাত্মিক 
শান্তি হারাব৷ প্রভু যীশু শরীষ্ট যখন তার শিষ্যদের বলেছিলেন তিনি এই পৃথিবীতে তিনি শান্তি দিতে আসেন নি খড়গ দিতে এসেছেন [মথি 
১০:৩৪-৩৬; এবং লুক ১২:৪৯-৫৩)], এটা ছিল জাগতিক শান্তির কথা আধ্যাতিক শান্তির নয়৷ আধ্যাত্মিক শান্তি একমাত্র তিনি দিতে পারেন 
[যোহন১৪:২৭;] আমেন। 
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১৯| জিজ্ঞাসাঃ যীশুর আসল নাম কি যীশু নাকি ঈসা? 








জাবাবঃ মসীহের আসল নাম ঈসা নয় তাঁর নাম “ইয়েশুয়াশা 711৬)” (০51701911) ] যা পবিত্র বাইবেলে ৭৭বার উল্লেখ করা 
হয়েছে!” আরবীয় শ্রীষ্টানরাও মসীহকে ঈসা বলে ডাকেন না বরং তারা ₹»+৪৩৪ বলে ডাকেন, তবে ঈসা নামটি যে সত্য নয় এটা আরবের 
্রষ্টানরাও জানে কিন্তু আরবের মুসলিমরা ঈসা বলে যেহেতু কুরআনে ঈসা লেখা আছে! | মুহাম্মদ মূলত একটা ভূল করেছেন মসীহের নাম 
নিয়ে কারন হিক্রতে *€.5৪8৬/ [:%] নামটি ছিল নবী যাকোবের ভাইয়ের নাম এই ঈ-সো আর এই নামটির সাথে আববী ঈসা নামটি 
মিলে যায় কিন্তু সমস্যা একটাই থেকে যায় তাদের মধ্যে শতশত বছরের ব্যবধান ছিল কিন্তু মুহাম্মদ তা জানতেন না৷ যুবায়ের আহমদ যুক্তি 
দিয়েছেন নাম কখনই পরিবর্তন হয় না! তবে মুহাম্মদের নাম “আহমদ” হলো কি করে? ইমান বুখারি তার হাদিসে উল্লেখ করেছেন 
মুহাম্মদের নাম “মুতাওয়াক্কিল”।”৷ ইবনে হীশাম মুহাম্মদের জীবনিতে মুহাম্মদের দুটি নামের উল্লেখ করেছেনঃ ৫২ পুঃ 












































এ সমস্ত কথা এ জন্য বললাম, যাতে তোমরা অভিযোগ না করতে পার 1১৯ সুরিয়ানী 
ভাষায় “মুনহামান্না' অর্থ মুহাম্মাদ। আর রোমান ভাষায় এর প্রতিশব্দ হলো 


'বারাকলিটাস ।' 
“মুনহামান্না” নাম কি করে হলো? অথবা “বারাকলিটাস” অথবা মুতাওয়ার্কিল হলো কি করে যদি নামের কোন পরিবর্তন না হয়? ইয়েশুয়া 


নামকে সংক্ষিপ্ত আকারে বলা হয় ইয়েশু যা বাংলায়া যীশু হয়, কারন হিব্রু ভাষাতে জ/য বর্ন নাই৷ যেমন হিন্দি ভাষায় ইয়াবরাজ বাংলা ভাষায় 
যুবরাজ। কিন্তু মুহাম্মদের নাম কি করে মুনহামান্না অথবা বারাকলিটাস হলো? আশা করি যুবায়ের আহমদ এর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন৷ 
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২০| জিজ্ঞাসাঃ পবিত্র বাইবেলে কি সমগ্র মানব জাতির জন্য? 


জবাবঃ 








“নাযিল করেছেন তাওরত ও ইঞ্জিল, এ কিতাবের পূর্বে, মানুষের হেদায়েতের জন্যে এবং অবতীর্ণ করেছেন মীমাংসা৷ নিঃসন্দেহে যারা 
আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করে, তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন আযাব৷ আর আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশীল, প্রতিশোধ গ্রহণকারী” 














“তিনি তোমার উপর কিতাব নাধিল করেছেন যথাযথভাবে, এর পূর্বে যা এসেছে তার সত্যায়নকারী হিসেবে এবং নাধিল করেছেন তাওরাত ও 
ইনজীল৷ ইতোপূর্বে মানবজাতির পথ প্রদর্শনের জন্য: আর তিনি সেই মানদন্ড নাধিল করেছেন যা হার ও বাতিলের পার্থক্য দেখিয়ে দেয়; 
নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর আয়াতের সাথে কুফুরী করে, তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে৷ আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, দন্ডদাতারাত ও ইপ্্রীল 
অবতীর্ণ করেছেন৷” -তাইসিরুল'” 























কুরআন নিজেই বলছে তাওরাত ইঞ্জিল মানবজাতির জন্য নািল করা হয়েছিল শুধু ইত্রায়েলের লোকেদের জন্য নয়৷ সেই যায়গায় যুবায়ের 
আহমদ কিভাবে বলতে পারেন যে বাইবেল সমগ্র মানবজাতির জন্য নয়? 














প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বলেছেন, “তোমরা সমুদয় জগতে যাও, সমস্ত সৃষ্টির নিকটে সুসমাচার প্রচার কর” এখানে সুসমাচারের জন্য যে গ্রীক শব্দ 








ব্যবহৃত হয়েছে তা হলো £0০৬$$5)০৬ (৪8180091101) যা পবিত্র বাইবেলে মোট ৭৬ বার উল্লেখ করা হয়েছে।'” যাকে আরবী 
ভাষায় ইনজীল [৯১ ]বলা হয়৷ প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বলে গেছেন বাইবেল সমস্ত মানুষের জন্য কারন সুসমাচার পবিত্র বাইবেলের ২য় অংশ। 





মানুষের জন্য এই কুরআন । আল্লাহ পাক বলেছেন, “রমযান মাসই হল সে 
মাস, যাতে নাধিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়াত ।” 


যুবায়ের আহমদ এখানে ভুল রেফারেন্সও দিয়েছেন তিনি লিখেছেন ২ বাকারা যার অর্থঃ গাভী + সেই সুরার ১৭৫ নং আয়াতে নাকি এটা লেখা 
আছে আপনি পৃথিবীর যে কোন কুরআন মিলিয়ে দেখতে পারেন৷ বরং সুরা-২ বাকারা, আয়াত: ১৮৫; এই কথা লেখা আছেঃ 














রমজান মাস! যে মাসে কোরআন নাজিল হয়েছে মানবের দিশারিরূপে ও হিদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শন হিসেবে?। 











আলিফ-লাম-রা; এইগুলি সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত৷ ইহা আমি অবতীর্ন করিয়াছি আরবী ভাষায় কুরআন, যাহাতে তোমরা বুঝিতে পারা”19 
আল্লাহ কিতাব নাধিল করেছেন আরবী ভাষায় এবং তার জন্য তিনি আলিফ-লাম-রা শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং বলেছেন যাতে তোমরা 
বুঝতে পার৷ আলিফ-লাম-রা শব্দের অর্থ কোন মুসলিম জানে না, অথচ আল্লাহ বলেছেন যাতে তোমরা বুঝতে পার৷ আল্লাহ বলেছেন তিনি, 














158 সুরা ৩:৪, 
10005://1-011119112013.121/6489 
6০ মার্ক১৬:১৫, 
15110055://01)191119.0017/291/500155 2098.) 
152110095://1011,%/11590195.012//11/%50%/55%88%50%/7%82%20%/6%80%£0%/5%86 %60%/56%86%£0%/6%82- 
90120%/865%/50%0120%/859%8£90160%/559%959%0120%/565%8912%120%/69%809%£0%/,69%1312 
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আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল করেছেন যাতে তোমরা বুঝিতে পার৷ এখন প্রশ্ন হলো এখানে “তোমরা” বলতে কাদের বলা হয়েছে? নিশ্চই 
যাদের মাতৃভাষা আরবী! “আমি তো তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ করিয়া দিয়াছি, যাহাতে উহারা উপদেশ গ্রহন করে ৮ 








এখন কেউ যদি চাইনিজ ভাষায় একটি বই লিখে একটি ইংরেজকে বলে আমি চাইনিজ ভাষায় বইটি লিখেছি যাতে তুমি বুঝতে পার!!তবে কি 
সে কিছু বুঝতে পারবে? নিশ্চয়ই সে কিছু বুঝতে পারবেনা এটা থেকে বোঝা যায় আরবী ভাষায় কুরআন নাধিলের মানে এটা শুধু মাত্র 
আরবদের জন্য, অন্য কোন জাতির জন্য নয়৷ “এইভাবে আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ন করিয়াছি আরবী ভাষায়, যাহাতে তুমি সতর্ক 
করিতে পার মক্কী ও উহার চতুর্দিকের জনগনকে” এখানে হযরত মুহাম্মমকে আদেশ দেওয়া হয়েছে তিনি আরবী ভাষাভাষী লোকেদের 
সতর্ক করেন মক্কার আশেপাশের কিছু এলাকার ভাষা আরবী ছিল সবার নয়, আর যেহেতু সবার মাতৃভাষা আরবী নয় তাই এই আয়াত সবার 
জন্য প্রযোজ্য নয়, এটা শুধুমাত্র মক্কার আশেপাশের লোকেদের জন্য প্রযোজ্য৷ কুরআন এটাও বলে মক্কা এবং তার আশেপাশের লোক বলতে 
কি বোবয়াঃ মদীনাবাসী ও পাশ্ববর্তী পল্লীবাসীদের উচিত নয় রসূলুল্লাহর সঙ্গ ত্যাগ করে পেছনে থেকে যাওয়া এবং রসুলের প্রাণ থেকে 
নজেদের প্রাণকে অধিক প্রিয় মনে করা৷ এটি এজন্য যে, আল্লাহর পথে যে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা তাদের স্পর্শ করে এবং তাদের এমন 
পদক্ষেপ যা কাফেরদের মনে ক্রোধের কারণ হয় আর শক্রদের পক্ষ থেকে তারা যা কিছু প্রাপ্ত হয়-তার প্রত্যেকটির পরিবর্তে তাদের জন্য 
লিখিত হয়ে নেক আমল৷ নিঃসন্দেহে আল্লাহ সৎকর্মশীল লোকদের হক নষ্ট করেন না” মক্কা এবং তার আশেপাশের লোক বোবাতে মক্কার 
আশে পাশের গ্রামকে বোঝান হয়েছে পৃথিবীকে নয়তাই কুরআনও সমগ্র মানব জাতির জন্য নয়৷ 




































































জিজ্ঞাসা-২১ 

খরিস্টানভাইদের জিজ্ঞাসা করবো, বলুনতো আপনাদের বাইবেল/তাওরাত 
ইষ্পিল কোন ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে? 

ঈসা নবী কোন ভাষায় কথা বলতেন? যদি বলেন অরমীয়। তাহলে 
বাইবেল লেখা হয়েছে কোন ভাষায়? আপনি বলবেন হিব্রু ভাষায় ৷ যেই ভাষায় 
ঈসা নবী কথা বলতেন ইষ্ভিল প্রচার করতেন, সেই ভাষায় ইঞ্জিল লেখা হলো 
না, লেখা হলো অন্য ভাষায়: এমটি কেন] 














জবাবঃ এখানে তিনি তিনটি প্রশ্ন করেছেন ১| তাওরাত কোন ভাষায় লেখা হয়েছিল? উত্তরঃ হিব্রু ভাষায় ২ইন্ত্রীল কোন ভাষায় লেখা 
হয়েছিল? উত্তরঃ গ্রীক ভাষায়। ৩। যীশু কোন ভাষায় কথা বলতেন? উত্তরঃ হিক্র, অরামীয় এবং গ্রীকা 














[তিনি অবতীর্ন কথাটি ব্যবহার করেছেন, ইহুদি- খ্রীষ্টানরা কেউ বিশ্বাস করে না, ঈশ্বর স্বর্গ হতে বই লিখে পাঠিয়েছেন, বরং পবিত্র আত্মার 
শক্তিতে নবীরা তীর গ্রন্থ এই পৃথিবীতে লিখেছেন] 











হিক্রুঃ তিনি ইহুদিদের শিক্ষা দিতেন তাই তিনি হিক্র ভাষায় ইহুদিদের কাছে প্রচার করেছেন নিজের মত প্রকাশ করেছেনাত 








অরামীয়ঃ অনেক স্কলাররা মনে করেন প্রভু যীশু খ্ীষ্টের মাতৃভাষা অরামীয় ছিল, তাই তিনি আমরা ধরে নিতে পারি তিনি অরামীয় ভাষাও কথা 
বলতেন৷ কারন তিনি শমরীয় নারীর সাথে কথা বলেছিলনে * আর শমরীয়রা অরামীয় ভাষায় কথা বলত৷ 








164 


সুরা৪৪:৫৮; 

5 সুরা ৬:৯২; সুরা৪২:৭; 
৪০ সুরা৯:১২০; 

1৪ লুক ৪:১৪-৩০; 
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গ্রীকঃ গসপেলে উল্লেখ করা হয়েছে প্রভু যীশু শ্ীষ্ট গ্রীকদের কাছেও প্রচার করতেন৷ তাহলে দেখা যাচ্ছে তিনি গ্রীক ভাষাও পারতেন ৮ 
কারন ইহুদিরাও জানত প্রভু যীশু খ্রীষ্ট গ্রীকদের কাছেও প্রচার করতেনা!? 











গসপেল লেখা হয়েছে গ্রীক ভাষায়, তার কারন সেই সময়ে গ্রীক ছিল আত্বর্জাতিক ভাষা সেই জন্য গসপেল কে গ্রীক ভাষায় লেখা হয়েছে, 
আর প্রভু যীশু খ্রীষ্ট অনেক ভাষায় পারতেন প্রচারও করতেন, তিনি গ্রীক ভাষায়ও অনেকের কাছে প্রচার করেছেন তাই গ্রীক ভাষায় যদি 
গসপেল লেখা হয় এখানে কোন সমস্যা থাকার কথা নয়৷ 











198 যোহন৪:১-৪২ 
£ যোহন ১২:২০-৩২; 
£70 যোহন৭:৩৫, 
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২২জিজ্ঞাসাঃ ৩০০ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যে কোন ইঞ্জিল খ্রীষ্টানদের কাছে আছে? 


জবাবঃ 





মথি লিখিত সুসমাচার লিখিত হয়েছে ৭০ হ্বীঃ-৮০ শ্রী এর মধ্যে?! 





মার্ক লিখিত সুসমাচার লিখিত হয়েছে ৬৬খ্রীঃ-৭৪শ্রীঃ এর মধ্যে? 





ল্‌ক লিখিত সুসমাচার লিখিত হয়েছে ৮০হ্রীঃ-১১০হীঃ এর মধ্যে ? 








যোহন লিখিত সুসমাচার লিখিত হয়েছে ৯০খ্রীঃ-১১০হ্রীঃ এর মধ্যে 1 কিন্তু অনেক স্কালার মনে করেন যোহন লিখিত সুসমাচার৭০ সাল থেকে 








লেখা শুরু হয়" তাই আমাদের কাছে ১১০ খ্রীষ্টাব্দের মথি, মার্ক, লুক এবং যোহনের লেখা সুসমাচার রয়েছে৷ 








79100057298: % 98179011091. 11১1) দ্বারা মনোন 





ত পাপিরাস 98, গ্রীক ভাষায় নি 








বইয়ের একটি পেপাইরাস পাগডুলিপি। পাণ্ডুলিপিটি প্যালিওগ্রাফিকভাবে বছরগুলি 150-250 অব 








উ টেস্টামেন্টের প্রাথমিক কপি। এটি প্রকাশিত 
ধ নির্ধারণ করা হয়েছিলা।7৫ 





7819185 752: দ্য রাইল্যান্ডস লাইব্রেরি প্যাপিরাস পি 52, যা সেন্ট জন'স ফ্র্যাগমেন্ট নামেও পরিচিত এবং প্যাপিরাস রাইল্যান্ডস গ্রিক 








457 এর একটি ত্যাক্সেসন রেফারেন্স সহ, এটি একটি প্যাপিরাস কোডেক্সের একটি টুকরা, যার পরিমাপ মাত্র 3.5 থেকে 2.5 ইঞ্চি, এবং এটি 





রাইল্যান্ডস প্যাপিরির সাথে সংরক্ষিত জন রাইল্যান্ডস বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরিতে এটা লেখার হয়েছিল ১০০-১৫০ হ্রীষ্টাব্দের মধ্যো।?? 








এছাড়াও ০০৫৪৮ $৪1০845 যা আদিপুস্তক থেকে প্রকাশিত বাক্য পর্যন্ত লেখা পান্ডুলীপি যা ৩০০/৩২৫ সালের মধ্যে লেখা হয়েছে৷ 17 তাই 











আমাদের কাছে ৩০০ সালের আগের আগের গসপেলের পান্ডুলিপি রয়েছেএবং তার পরেরও গুলোও রয়েছে৷ অন্যদিকে মুহাম্মদের আমলের 


কোন পান্ডুলীপি নাই৷ 


171 70911052010, 0). 298-99. 771810709 2007, 0. 19. 
172 15981700201, 0. 167. 
173 7১910119 2009, 10. 250-53. 


174 [710010 2005, 9. 18 

17579701109 2007, 09. 147. 

175 170095://217.441092013.015//11/291915 98 

177 3010815(1935), 0. 16. 
£78110005://01.4/10199019.018/11/0099% ৬৪0০91705 
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২৩|জিজ্ঞাসাঃ বাইবেলের অনুবাদের পাশে কেন আসল হিক্র গ্রীক ব্যবহার করা হয় নি? 








জাবাবঃ পবিত্র বাইবেলের সব অনুবাদে যে হিক্র গ্রীক ব্যবহার করা হয় নি কথাটি সত্য নয়৷ এমন অনেক অনুবাদ আছে 
যেখানে হিক্র-গ্রীক ভাষা অনুবাদের পাশে ব্যবহার করা হয়েছেঃ 





১1]1)9 10001117981131019:179015৬/-001991-121051191) (571511517, 119016৬8110 01691 21607), 
২০:691-121051151) 10511119819 ০৮] 65081710101 
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811৬ 1170011117281 31019 
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এছাড়াও অনেক অনুবাদ আছে যেখানে শাস্ত্রের মূল ভাষা ব্যবহার ব্যবহার করা হয়েছে৷ কুরআনের কিছু অনুবাদ আছে যেখানে আবরী শব্দ 
ব্যবহার করা হয় নিঃ 





আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলীর কুরআন যেটা ইংরেজী কুরআন অনুবাদের মধ্যে বেশি জনপ্রিয়? 


মুহাম্মদ আসাদের এর ইংরেজী অনুবাদ।৯) 





তাই যুবায়ের আহমদ মূলত এসব বিষয়ে কোন ধরনা রাখেন না তা পরিস্কার ভাবে বোঝা যায়৷ 
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জিজ্ঞাসা- ২৪ 
প্রচলিত তাওরাত, ইপ্তিল এগুলো আল্লাহর কালাম একথা কি প্রমাণ করতে 
পারবেন? এগুলো আসমানি গ্রন্থ একথা কুরআন ও বাইবেলে কোথাও আছে 
কিঃ 








জাবাবঃ কুরআন বলে, মুহাম্মদের সময়ে তাওরাত ইঞ্জিল সঠিক ছিল তা বিকৃত হয় নিঃ 








“কাফেররা বলে, আমরা কখনও এ কোরআনে বিশ্বাস করব না এবং এর পূর্ববর্তী কিতাবেও নয়৷ আপনি যদি পাপি্টদেরকে দেখতেন, যখন 
তাদেরকে তাদের পালনকর্তার সামনে দীঁড় করানো হবে, , তখন তারা পরস্পর কথা কাটাকাটি করবে৷ যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত, তারা 
অহংকারীদেরকে বলবে, তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মুমিন হতামা”৯) 











আমি আপনার প্রতি যে কিতাব প্রত্যাদেশ করেছি, তা সত্য-পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়ন কারী নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে সব 
জানেন, দেখেনা'৯ 








কিসের সত্যায়ন কারি যদি তা আল্লাহর কালাম না হয়? 








“এ কুরআন তো এমন নয় যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ তা রচনা করতে পারবে; বরং এটি যা তার সামনে রয়েছে, তার সত্যায়ন এবং কিতাবের 
বিস্তারিত ব্যাখ্যা, যাতে কোন সন্দেহ নেই, যা সৃষ্টিকুলের রবের পক্ষ থেকো”) 











তাওরাত ইঞ্জিল সেই সময়ে তাদের সামনে ছিল তবে সেটা আল্লাহর বাণী কেন হবে না? 











আর যখন তাদেরকে বলা হয়, “আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তোমরা তার প্রতি ঈমান আন”। তারা বলে, “আমাদের প্রতি যা নাধিল হয়েছে 
আমরা তা বিশ্বাস করি। আর এর বাইরে যা আছে তারা তা অস্বীকার করে৷ অথচ তা সত্য, তাদের সাথে যা আছে তার সত্যায়নকারী। বল, 
“তবে কেন তোমরা আল্লাহর নবীদেরকে পূর্বে হত্যা করতে, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক-?1% 




















এখানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহর তাওরাত এবং ইঞ্জিল নাযিল করেছেন এবং সেটা আল্লাহর বানী। 








সুতরাং আমি তোমার নিকট যা নাধিল করেছি, তা নিয়ে তুমি যদি সন্দেহে থাক, তাহলে যারা তোমার পূর্ব থেকেই কিতাব পাঠ করছে 
তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর৷ অবশ্যই তোমার নিকট তোমার রবের পক্ষ থেকে সত্য এসেছে সুতরাং তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তভূক্ত হয়ো 
না সূরা ১০:৯৪; 








181 সুরা ৩৪:৩১ 
182 সুরা৩৫:৩১; 
183 সুরা১০:৩৭; 
1» সুরা২:৯১ 
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মুহাম্মদকে আল্লাহ বলেছেন তিনি যদি কিতাব সম্পর্কে কিছু নাম বোঝেন তবে ইহুদি খ্রীষ্টানদের কাছে যেতে যদি তা আল্লাহর বানী না হয় 
তবে মুহাম্মদকে আল্লাহ কেন এই কথা বলবেন? সীরাতে ইবনে হীশামে +৯ উল্লেখ করা হয়েছে মুহাম্মদের সময়ে খ্রীষ্টানদের কাছে সঠিক 
কিতাব ছিল যা বিকৃত হয় নিঃ 














আবু তালিব তাকে সাথে নিয়ে সফরে বেরুলেন। কাফিলা বুসরা এলাকায় পৌছলে 
যাত্রাবিরতি করলো। সেখানে ছিলেন বাহীরা নামে এক খৃস্টান পাদ্রী । এক গীর্জায় তিনি 


সীরাতে ইবনে হিশাম ৪৩ 


ড/৬/.130০09101317810101৬০.0011) 


চা 
থাকতেন। ঈসায়ী ধর্ম সম্পর্কে তিনি ছিলেন খুবই পারদর্শী । 


দীর্ঘকাল ব্যাপী এ গীর্জায় 
খারা রারতারাহূরির। “দুম এ আনের উত্াধিকার চলে 
আসছিলো । বাহীরার কাছ দিয়ে ইতিপূর্বে তারা প্রায়ই আসা-যাওয়া করতেন। কিন্তু 


তিনি কারো সামনে বেরুতেন না বা কারো সাথে কথাবার্তা বলতেন না। কিন্তু এই বছর 
যখন কুরাইশদের কাফিলা আবু তালিব ও বালক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামসহ এ স্থানে বাহীরার গীর্জার পাশে যাত্রাবিরতি করলো তখন বাহীরা তাদের 
জন্য প্রচুর খাদ্যের ব্যবস্থা করলেন। 











আর পবিত্র বাইবেলে ত সুস্পষ্ট ভাবে লেখাই আছে তার প্রত্যেকটি বাক্যই ঈশ্বরের দ্বারা এসেছে 





ঈশ্বর-নিশ্বসিত প্রত্যেক শান্ত্রলিপি আবার শিক্ষার, অনুযোগের, সংশোধনের, ধার্মিকতা সম্বন্ধীয় শাসনের নিমিত্ত উপকারী, যেন ঈশ্বরের লোক 
পরিপক্ক, সমস্ত সৎকর্মের জন্য সুসজ্জিভূত হয়া- ২তীমথিয়৩:১৬-১৭ 





1৪, সীরাতে ইবনে হীশামে ৪৩-৪৪ 
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২৫জিজ্ঞাসাঃ আল্লাহর কালাম কি পরিবর্তিত হতে পারে? যেটা পরিবর্তিত হয় সেটা আল্লাহর কালাম হয় কি করে? 





জবাবঃ আল্লাহর কালাম কি পরিবর্তিত হতে পারে কি না এটা নিয়ে কুরআনে পরস্পবিরোধী কথা লেখা আছে 


“আর তোমার রবের বাণী সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার দিক থেকে পরিপূর্ণ হয়েছে৷ তীর বাণীসমূহের কোন পরিবর্তনকারী নেই৷ আর তিনিই 
সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী”* 

















“আমি যে আয়াত রহিত করি কিংবা ভুলিয়ে দেই. তার চেয়ে উত্তম কিংবা তার মত আনয়ন করি৷ তুমি কি জান না যে, আল্লাহ সব কিছুর উপর 
ক্ষমতাবানা”187 





এখন প্রথমে যুবায়ের আহমদকে এই পরস্পবিরোধী কথার বিষয়ে চিন্তা করতে হবে? কারন তার প্রশ্নের দ্বারা কুরআন প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে গিয়েছে!!! 
তিনি বলেছেন যেটা পরিবর্তিত হয় সেটা আল্লাহর কালাম হতে পারে না? অথচ কুরআন বলে, 




















“আর যখন আমি একটি আয়াতের স্থানে পরিবর্তন করে আরেকটি আয়াত দেই- আল্লাহ ভাল জানেন সে সম্পর্কে, যা তিনি নাধিল করেন- 
তখন তারা বলে, তুমি তো কেবল মিথ্যা রটনাকারী; রবং তাদের অধিকাংশই জানে না” 











তার যুক্তি অনুসারে কুরআন আল্লাহর বাণী নয়৷ অন্যদিকে প্রভু যীশু শ্রীষ্ট বলেছেন, “কেননা আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে পর্যন্ত 


আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত না হইবে, সেই পর্যন্ত ব্যবস্থার এক মাত্রা কি এক বিন্দুও লুপ্ত হইবে না, সমস্তই সফল হইবো”? 
“আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হইবে, কিন্তু আমার বাক্যের লোপ কখনও হইবে না”? 


কুরআন অনুসারে আল্লাহ নিজেই এক জায়গায় বলেছেন তার বানী চেঞ্জ হবে না আবার আরেক জায়গায় তিনি নিজেই বলছেন তিনি তার বানী 

















চেঞ্জ করেন অন্যদিকে প্রভু যীশু বলেছেন তার বানীর কোন পরিবর্তন হবে না৷ 





যুবায়ের আহমদ এই প্রশ্নে দুটি প্রামান দিয়েছেন সেই দুটি আমি খন্ডণ করছিঃ 





১ প্রমানঃ কেরী বাইবেল অনেকবার সংশোধিত হয়েছে! আল্লাহর কালামের কি সংশোধনের প্রয়োজন হয়? 





জাবাবঃ কেরী বাইবেল কোন পাণ্ুলীপি নয় এটা পবিত্র বাইবেলের বাংলা অনুবাদ, মানুষের ভাষা নদীর শ্রোতের মতন যা পাল্টাতে থাকে তাই 








অনুবাদকরা যুগের সাথে তাল মিলিয়ে তাদের অনুবাদ করেন, কিন্তু তারা কেউ মূল অর্থ পরিবর্তন করেন না শুধু মাত্র ভাষার কিছু পরিবর্তন 
করেন মানুষের বোঝার জন্য যুবায়ের আহমদের যুক্তি অনুসারে কুরআনও আল্লাহর বানী নয় কারন কুরআনও অনেক বার সংশোধিত হয়েছে! 








1% সূরা ৬:১১৫ 


187 সূরা২:১০৬; 


৪ সুরা১৬:১০১ 


£৪ মথি৫:১৮; 
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19০ মথি২৪:৩৫, 
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ডষ্টর সিরাজুল হক 

ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ 

জনাব আ.ফ.ম. আবদুল হক ফরিদী 
ডক্টর এ.কে.এম. আইউব আলী 
ডক্টর মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান 
ডক্টর এম. শমশের আলী 

জনাব দাউদ-উজ-জামান চৌধুরী 
জনাব আহমদ হুসাইন 

জনাব মাওলানা আতাউর রহমান খান 
জনাব মাওলানা ওবায়দুল হক 
জনাব আ.ত.ম. মুছলেহ্‌ উদ্দীন 
জনাব মোহাম্মদ ফেরদাউস খান 
জনাব মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী 
জনাব মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ 
জনাব এ.এফ.এম. আবদুর রহমান 
অধ্যাপক শাহেদ আলী 


মুফতী মুহাম্মদ নূরদদ্দীন 


অধ্যাপক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন 





এখন আমিও বলি কুরআন আল্লাহর বানী নয় কারন এটি অনেক বার সংশোধিত হয়েছে! যুবায়ের আহমদ এই ধরনের যুক্তি কেন যে ব্যবহার 
করেন জানি না!!! যে যুক্তিতে তিনি নিজেই ধরা পড়ে যান। 





84 | 0962 11003 ://10 810 619 01)113 (18100909103 .0109 5910 01.00]া) 





২ প্রমান পিতার থেকে পুত্র ২ বছরের বড়! ২বংশাবলী২১:২০; এবং ২বংশাবলী২২:২; 
জাবাবঃ 
২বংশাবলী২১:২০; 


৫১ বাটি 


তিনি বত্রিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরন্ত করেন, এবং যিরশালেমে আট বৎসর কাল রাজত্ব করেন; তিনি চলিয়া গেলেন, কেহ শোক 








৫১ 


করিল না৷ আর লোকেরা দায়্দ-নগরে তাঁহাকে কবর দিল, কিন্তু রাজাদের কবরস্থানে দিল না৷ 





২বংশাবলী২২:২; 





অহসিয় বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন; এবং যিরশালেমে এক বৎসর কাল রাজত্ব করেন; তাঁহার মাতার নাম অথলিয়া, 
ইনি অমির গোত্রী। 








যিহোরাম ৩২ বছর রাজত্ব করেন এবং ৮ বছর যিরূশালেমে রাজত্ব করেন তাহলে তার মোট বয়স হচ্ছেঃ8০। 














কিন্তু আমরা যখন ২বংশাবলী২২:২; ভার্স দেখি সেখানে আমরা দেখি যিহোরাম এর ছেলে অহসিয় ৪২ বছর বয়সে রাজত্ব করতে আরন্ত করেন৷ 
সাধারন দৃষ্টিকোণ থেকে এটা অনেক বড় ভুল মনে হতে পারে৷ কিন্তু বাস্তবে এটা ভূল নয় কারন২রাজাবলি ৮:২৬; লেখা আছে, 





৫১ পাট 


অহসিয় বাইশ বসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালেমে এক বৎসর রাজত্ব করেন৷ তাঁহার মাতার নাম অথলিয়া, তিনি ইত্রায়েল- 
রাজ অজ্রির গোত্রী। 











অর্থাৎ অহসিয় ২২ বছরে রাজত্ব করেন কিন্তু যখন ২বংশাবলী২২:২; ভার্স লেখা আছে তিনি ৪২ বছরে রাজত্ব করেন৷ কোনটা ঠিক? পবিত্র 
বাইবেলে এই বিষয়ে একটি গ্রহনযোগ্য ব্যাখ্যা রয়েছে, ইস্রায়েলীয়দের ইতিহাসে একজন রাজাকে দুই বার অভিষেক করার পদ্ধতি চালু ছিল 
১বংশাবলি২৯:২২; লেখা আছে, 











এবং সেই দিন মহানন্দে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে ভোজন পান করিল৷ আর তাহারা দায়ের পুত্র শলোমনকে দ্বিতীয় বার রাজা করিল, এবং তাঁহাকে 
নায়ক ও সাদোককে যাজক করিয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে অভিষেক করিল৷ 








অর্থাৎ দায়ুদের পুত্র শলোমনকে দ্বিতীয় বার রাজা করা হয়েছিল৷ তাই আমরা সহজেই বলতে পারি অহসিয় ২২ বছরে প্রথমবার রাজা 
হয়েছিলেন এবং ৪২ বছর বয়সে দ্বিতীয় বার রাজা হয়েছিলনে।তাই এখানে কোন বৈপরীত্ব নাই৷ 
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২৬|জিজ্ঞাসাঃ প্রচলিত তাওরাত ইঞ্জিল কি আল্লাহর কালাম? প্রচলিত তাওরাত ইঞ্জিল মানুষের লেখা বিকৃত গ্রন্থ। ১প্রমানঃ 
এক সুরা২:৭৮)। ২প্রমানঃসুরা৫:৪১, 





জাবাবঃ তাওরাত ইঞ্জিল যে আল্লাহর কালাম তা কুরআনেই লেখা আছে, 








“নিশ্চয় আমি তাওরাত নাযিল করেছি, তাতে ছিল হিদায়াত ও আলো. এর মাধ্যমে ইয়াহুদীদের জন্য ফয়সালা প্রদান করত অনুগত নবীগণ 
এবং রববানী ও ধর্মবিদগণা কারণ তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিল এবং তারা ছিল এর উপর সাক্ষী সুতরাং তোমরা মানুষকে 
ভয় করো না, আমাকে ভয় কর এবং আমার আয়াতসমূহের বিনিময়ে সামান্য মূল্য ক্রয় করো না৷ আর যারা আল্লাহ যা নাধিল করেছেন, তার 


মাধ্যমে ফয়সালা করে না, তারাই কাফির।”? 























আর আমি তাদের পেছনে মারইয়াম পুত্র ঈসাকে পাঠিয়েছিলাম তার সম্মুখে বিদ্যমান তাওরাতের সত্যায়নকারীরূপে এবং তাকে দিয়েছিলাম 
ইনজীল, এতে রয়েছে হিদায়াত ও আলো এবং তো ছিল) তার সম্মুখে অবশিষ্ট তাওরাতের সত্যায়নকারী, হিদায়াত ও মুত্তাকীদের জন্য 
উপদেশস্বরূপা আল-বায়ান '১ 

















আল-বয়ান এই আয়াতের সঠিক অনুবাদ করেছেন যদিও অনেকে সেখানে অতীত কাল ব্যবহার করেন [ছিল] কিন্তু মুল আরবী অনুসারে 
সেখানে “ছিল” কথাটি নাই তার জন্য অনেকে ব্রেকেট ব্যবহার করে৷ যদি দেখেন অনুবাদকরা ব্রেকেট ব্যবহার করেছেন তখন বুঝে নেবেন 
সেটা মূল ভাষায় নাই সেটা অনুবাদকের নিজের মন্তব্য আসুন এবারে যুবায়ের আহমদের দুটি প্রমান খন্ডণ করি৷ কুরআন বলে, “আপনার 
প্রতিপালকের বাক্য পূর্ণ সত্য ও সুষম। তাঁর বাক্যের কোন পরিবর্তনকারী নেই৷ তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী”? এখন কোন মুসলিম যদি দাবি 
করে তাওরাত ইঞ্জিল বিকৃত হয়েছে সেটা মূলত তাদের নিজেদের কিতাবের সমস্যা৷ কারন এক জায়গায় বলে আল্লাহর কালাম কেউ চের্জ 
করতে পারবেনা আবার মুসলিম দাঈরা বলছে আল্লাহ্‌র কালাম চেঞ্জ হয়েছে যা পরস্পর বিরোধী শিক্ষা। আল্লাহ যদি বলেন, কালাম কেউ চেষ্জ 
করতে পারবেনা আর ইহুদি-্ীষ্টানরা যদি কালাম কেউ চেঞ্জ করে দেয় তবে আল্লাহ তাদের শক্তির কাছে পরাজিতা 



































কারন কুরআনের কিছু আয়াত কুরাআন হতে অদৃশ্য হয়ে গেছে আল্লাহ রক্ষী করতে পারন নাই৷ সুনানে ইবনে মাজাহ১৯৪৪; আয়িশা (রাঃ) 
থেকে বর্ণিতঃ 











তিনি বলেন, রজম সম্পর্কিত আয়াত এবং বয়স্ক লোকেরও দশ ঢোক দুধপান সম্পর্কিত আয়াত নাধিল হয়েছিল, যা একটি সহীফায় (লিখিত) 


আমার খাটের নিচে সংরক্ষিত ছিল৷ যখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইন্তিকাল করেন এবং আমরা তাঁর ইন্তিকালে ব্যতিব্যস্ত 
হয়ে পড়লাম, তখন একটি ছাগল এসে তা খেয়ে ফেলো!” 























যুবায়ের আহমদ কুরআন থেকে “রজম সম্পর্কিত আয়াত এবং বয়স্ক লোকেদের দশ ঢোক দুধপান সম্পর্কিত আয়াত” বের করে দেখান তবে 
আমি বিশ্বাস করব কুরআন আল্লাহর কালাম আর যদি না পারেন তবে আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে কুরআন আল্লাহর কালাম নয় 








কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবের বিকৃত বোঝতে কি বুঝিয়েছে? 





আব্দুলা ইবনে আব্বাস বলেছেন, 


9 সুরা ৫:88; 

9 সুরা ৫:৪৬) 10005://1120101120.00117/00181/111/210-715 

৯ সুরা ৬:১১৪; 

£১417000://1119015.0017/1009015/1017-178191/113015/1944 
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বিকৃত বলতে মুলত অর্থের পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তির ক্ষমতা নাই আল্লাহর কিতাব পরিবর্তন করা, ইহুদি-সবীষ্টানেরা শুধু 
আল্লাহর লিখিত কালামের ভুল ব্যাখ্যা দিত কিন্তু আল্লাহর কালাম কেউ পরিবর্তিত করতে পারবে নাঃ 








112 00171810612 ৬/010% 11291540172 2121 01 01917066 15172281116) ৪170 0178 15 91016 170 01911522৬61 2 511516 ৬010 
901 81713001601 300.17112 17291117515 0192 07217211012 02 ৬/010| ৬/101151.195 
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০0110109 511512 4010 01 ৬4179 101002205 001) 95090, 50 079 018 12/5 91701 011150915 000110 00110100101 10১ 111511012521015 
016 17729111755 01 02 ৬/০1০ ০6 900.196 





ইমাম আল রাজি বলেছেন, আল্লাহর কালাম কেউ পরিবর্তিত করতে পারবে নাঃ 
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আল তাবারি বলেছেন তাওরাত যা পৃথিবীতে আল্লাহর কিতাব রুপে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল যা ইহুদি এবং খ্রীষ্টানদের হাতে রয়েছে এবং 
ইঞ্জিল স্ীষ্টানদের হাতে রয়েছে যা যীশু খ্রীষ্টের জন্মের এবং তার জীবনের বৃহত্তম অংশঃ 
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সৈয়দ আহমেদ খান বলেছে, 





বাইবেলের এটি পরিবর্তন করা হয়নি৷ একটি বিচ্ছিন্ন পাঠ্যকে প্রামাণিক হিসেবে উপস্থাপন করার কোনো চেষ্টা করা হয়নি 
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ইবনে মুনিয়া বলেছেন, তাওরাত এবং ইঞ্জিলের কোনপরিবর্তন করা হয়নি এট বেহেস্ত হতে যেভাবে পাঠানো হয়েছিল ঠিক তেমনি রয়েছেঃ 
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এছাড়াও অনেক প্রাচীন তাফসীরকারি রয়ছেন যারা বলেছেন,তাওরাত এবং ইঞ্জিলের কোন পরিবর্তন করা হয়নি এটি পূর্বের মতন রয়েছে৷ 
এখন আপনি কার কথায় বিশ্বাস করবেন বর্তমান মুসলিম দাঈদের নাকি প্রচীন তাফসিরকারীদের? 














২৬ নং প্রশ্নে যুবায়ের আহমদ পবিত্র বাইবেলে থেকে কিছু বৈপরীত্য দেখানোর চেষ্টা করেছেন, যদিও এই প্রশ্নটি একই প্রশ্নটি তিনি আগেও 
করেছেন ২৫ নং জ্ৰিগাসার ২ নং প্রমান এর করেছেন যা আমি পূর্বেই দিয়ে দিছি। তাই একই প্রশ্নের উত্তর দ্বিতীয়বার দেওয়ার প্রয়োজনবোধ 
করছিনা৷ 
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২এ/জ্রিগাসাঃ ১।তাওরাত ইঞ্জিল মানুষের পাঠ্য গ্রন্থ ছিল না? 














এটা ভূল কথা কারন যুবায়ের আহমদ কাথলিদের পোপদের সময়ের কথা বলেছেন! তাওরাত কি কাথলিক পোপদের সময়ে লেখ হয়েছিল? 
মোশি [মুসা] নবী কি কাথলিক পোপদের আমলে জন্মগ্রহন করেছিলেন? নিশ্চই না!!! মোশি [মুসা] নবীর কিতাব অনুসারে কোন জাতি 
চলছে? ইহুদিরা কি শ্রীষ্ট ধর্মের পরে এসেছে? না!!! ইহুদিদের কি সাধারন মানুষ তোরাহ [তাওরাত] পড়তে পার না? ভুল!!! তারা সবাই এটা 
পড়ত এবং এখনো পড়ে৷ প্রভু যীশু খ্ষ্টের সুসমাচার [ইপ্্রীল[তার অনুসারিরা সারা বিশ্বে প্রচার করেছিলেন যার কারনে সারা পৃথিবীতে প্রভু 
যীশু খ্রীষ্টের অনুসারিদের জন্ম হয়৷ কাথলিক পোপরা অনেক পরে এই কাজ করেছিল, কিন্তু বেশিদিন পারে নাই, ১৫২২ স্যার মাটিন লুথার 
জার্মান ভাষায় পবিত্র বাইবেলে অনুবাদ করেন এবং বিশের লোকেদের কাছে তা পুনরায় ছড়িয়ে দেন৷ কুরআন সমস্ত মানুষের পাঠ্য বই 
হিসাবে এখনো নাই, কারন যুবায়ের আহমদের মতন পন্ডিতরা বলেন আরবী না জানলে অনুবাদ কুরআন পড়ে লাভ নাই, তার জন্য সধারন 
মানুষ যারা আরবি ভাষা পারেনা তাদের কাছে কুরআন এই যুগেও অচেনা,তারা মুখস্ত বললেও তারা অর্থ জানে না৷ 









































২ তাওরাত ইহুদিরা বিকৃত করেছিল যিরমিয়৮:৮; 











জাবাবঃ “তোমরা কেমন করিয়া বলিতে পার, আমরা জ্ঞানী, এবং আমাদের কাছে সদাপ্রভুর ব্যবস্থা আছে? দেখ, অধ্যাপকদের মিথ্যা-লেখনী 
তাহা মিথ্যা করিয়া ফেলিয়াছো৷ ৮০০ 











এখানে লেখা হয়নি যে নবী মোশীর তোরাহ [তাওরাত] ইহুদিরা বিকৃত করেছিল বরং এখানে লেখা আছে ইহুদি অধ্যপকেরা তাদের মিথ্যা 
লেখনি ব্যবহার করেছিল এবং তাদের মিথ্যা লেখনির দ্বারা তারা ঈশ্বরের বাক্যেকে প্রশ্নবিদ্ধ করে দিয়েছিল একই কথা প্রভু যীশু খ্রীষ্টও 


৫১ বাটি 


ইহুদিদের বলেছিলেন, “তোমরা ঈশ্বরের আজ্ঞা ত্যাগ করিয়া মনুষ্যদের পরম্পরাগত বিধি ধরিয়া রহিয়াছ৷ তিনি তাহাদিগকে আরও কহিলেন, 

















তোমাদের পরম্পরাগত বিধি পালনের নিমিত্ত তোমরা ঈশ্বরের আজ্ঞা বিলক্ষণ অমান্য করিতেছা৷ ৮: এবং প্রভু যীশু ্রীষ্ট বলেছেন তারা 


৫১ পাটি ৫১ 


ঈশ্বরের বাক্য বিকৃত করে নি বরং তারা নিজেস্ব ব্যাখ্যা এবং নিজেস্ব লেখনির দ্বারা এই কাজ করেছিল , কেননা মোশি বলিয়াছেন, “তুমি 




















আপন পিতাকে ও আপন মাতাকে সমাদর কর,” আর “যে কেহ পিতার কি মাতার নিন্দা করে, তাহার প্রাণদণ্ড হউক” কিন্তু তোমরা বলিয়া 








থাক, মনুষ্য যদি পিতাকে কিম্বা মাতাকে বলে, “আমা হইতে যাহা দিয়া তোমার উপকার হইতে পারিত, তাহা কর্বান্‌, অর্থাৎ ঈশ্বরকে দত্ত 





হইয়াছে, তোমরা তাহাকে পিতার কি মাতার জন্য আর কিছুই করিতে দেও না৷ এইরূপে তোমাদের সমর্পিত পরম্পরাগত বিধি দ্বারা তোমরা 





ঈশ্বরের বাক্য নিম্ষল করিতেছ; আর এই প্রকার অনেক ক্রিয়া করিয়া থাক12০3 











ইহুদিরা ঈশ্বরের গ্রন্থের পাশাপাশি নিজেরাও কিছু গ্রন্থ লিখেছিল যেমনঃ তালমুদ৷ তারা নিজেদের লেখা অনুসারে চলতে পছন্দ করত তাই 





প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যিরমিয় নবীর মতন একই কথা বলেছেন৷ নবী যিরমিয় সেই কথায় বুঝিয়েছেন ঈশ্বর তাকে বলেছেন, প্তুমি তাহাদিগকে বলিবে, 
সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা যদি আমার কথা না শুন: আমি তোমাদের সম্মুখে যে ব্যবস্থা দিয়াছি, সেই পথে না চল; আমিই তোমাদের 





20৫ যিরমিয়৮:৮) 
292 মার্ক৭*৮-৯; 





2৫৪ মার্ক৭:১০-১৩; 
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কাছে যাহাদিগকে পাঠাইয়া আসিতেছি, কিন্ত প্রত্যুষে উঠিয়া পাঠাইলেও যাহাদের কথা তোমরা শুন নাই, আমার দাস সেই ভাববাদীদের বাক্য 


204 


না শুন)”; 





যদি সেই সময়ে তোরাহা তাওরাত] বিকৃত হতো তবে ঈশ্বর কেন নবী যিরমিয়ের দ্বারা মানুষদের বলেছেন তোমরা আমার ব্যবস্থা [তোরাহ] 














অনুসারে চল? এ থেকে সহজেই বোবা যায় যিরমিয় ৮:৮; ভার্সে তোরাহ বিকৃত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয় নি এবং ইহুদি অধ্যাপকদের 





নিজেদের হাতে রচিত সেই সব লেখার কথা বলা হয়েছে৷ 





নবী দানিয়েল নবী যিরমিয়ের এই কথাটি উল্লেখ করেছেন, 








“তাঁহার প্রথম বৎসরে, তাঁহার রাজত্বের প্রথম বৎসরে, আমি দানিয়েল গ্রন্থাবলি দ্বারা বৎসরের সংখ্যা বুঝিলাম, অর্থাৎ যিরূশালেমের উৎসন্ন- 


205 








দশা সমাপনে সত্তর বৎসর লাগিবে, সদাপ্রভূর এই যে বাক্য যিরমিয় ভাববাদীর নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বুঝিলামা””?১ নবী দানিয়েলের 
কাছে মূল তোরাহ ছিল এবং তিনি জানতে পেরেছিলেন নবী যিরমিয় কথা এবং নবী যিরমিয় কি লিখেছেন তাও তিনি বুঝেছিলেন৷ নবী 


দানিয়েল সেই সময়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন এবং বলেছিলেন ঈশ্বর তার শাস্ত্র রক্ষা করেছেন, এবং তার বিধান অনুসারে ধর্মিকরা 





























চলছে কিন্তু কিছু লোক তার পথ থেকে দুরে সরে গেছে,“ আর আমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করিলাম, ও পাপ স্বীকার করিয়া কহিলাম 








হে প্রভু, তুমিই সেই মহান ও ভক্তিপূর্ণ ভয় জাগান ঈশ্বর, যিনি তাহাদের সহিত নিয়ম ও দয়া রক্ষা করেন, যাহারা তাঁহাকে প্রেম করে ও 
তাঁহার আজ্ঞা পালন করে৷ আমরা পাপ ও অপরাধ করিয়াছি, দুষ্টামি করিয়াছি ও বিদ্রোহী হইয়াছি, তোমার বিধি ও শাসনপথ ত্যাগ 
করিয়াছি":0৫ 














এছাড়াও তিনি বলেছেন কিভাবে ইত্রয়েলীয়রা তার ব্যবস্থা অমান্য করেছিল, 





“হাঁ, সমস্ত ইত্রায়েল তোমার ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিয়াছে, তোমার বাক্যে অবধান করিবার অনিচ্ছায় বিপথগামী হইয়াছে, সেই জন্য ঈশ্বরের দাস 
মোশির ব্যবস্থায় লিখিত অভিশাপ ও শপথ আমাদের উপরে বর্ষিত হইয়াছে, কারণ আমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি”: 














কিন্তু তিনি বলেন নাই তোরাহ পরিবর্তন হয়েছে, “মোশির ব্যবস্থায় যেরূপ লিখিত আছে, তদনুসারে এই সমস্ত অমঙ্গল আমাদের উপরে 





আসিয়াছে, তথাপি আমরা আপন আপন অপরাধ হইতে ফিরিবার জন্য, ও তোমার সত্য সম্বন্ধে বুদ্ধি লাভ করিবার জন্য, আপনাদের ঈশ্বর 








1৮208 


সদাপ্রভুর কাছে বিনতি করি নাই। 


204 যিরমিয়২৬:৪-৫ 


2০5 দানিয়েল ৯:২; 


2 দাঁনয়েল ৯:৪-৫ 
%ঃ দানিয়েল ৯:১১; 
2৪ দানিয়েল ৯:১৩; 
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নবী দানিয়েল বলেছেন, “তোরাহতো মোশীর ব্যবস্থায়] যেরূপ লেখা আছে” তাই সেটা বিকৃত হলে তার রেফারেন্স তিনি দিতেন না, কারন 





তার কাছেও তোরাহ ছিল যার থেকে তিনি উদৃতি করেছেন৷ এছাড়াও নবী ইত্বা তোরাহ পাঠ করছেন এবং তার অর্থ অন্যদের বুঝিয়ে 











“তাহাতে সপ্তম মাসের প্রথম দিনে ইস্রা যাজক সমাজের সম্মুখে, স্ত্রী-পুরুষ এবং যাহারা শুনিয়া বুঝিতে পারে, তাহাদের সম্মুখে সেই ব্যবস্থা- 


পুস্তক আনিলেন৷ 
মস্তক নমনপূর্বক ভূমিতে মুখ দিয়া সদাপ্রভুর কাছে প্রণিপাত করিল৷ আর যেশুয়, বানি, শেরেবিয়, যামীন, অব্লুব, শববথয়, হোদিয়, মাসেয়, 


209 








পরে ইহা মহান ঈশ্বর সদাপ্রভুর ধন্যবাদ করিলেন৷ আর সমস্ত লোক হাত তুলিয়া উত্তর করিল, আমেন, আমেন, এবং 

















কলীট, অসরীয়, যোষাবদ, হানন, পলায় ও লেবীয়েরা লোকদিগকে ব্যবস্থা-পুস্তকের অর্থ বুঝাইয়া দিল: আর লোকেরা স্ব স্ব স্থানে দাঁড়াইয়া 














রহিল৷ এইরূপে তাহারা স্পষ্ট উচ্চারণপূর্বক সেই পুস্তক, ঈশ্বরের ব্যবস্থা, পাঠ করিল, এবং তাহার অর্থ করিয়া লোকদিগকে পাঠ বুঝাইয়া 
দিলা26 





আমরা জানি যে তোরাহ বিকৃত হয়নি বিকৃত হয়েছিল মূলত সেই সময়ের ইহুদি অধ্যাপকদের লেখা গুলো সেই জন্য ঈশ্বর নবী যিরমিয়ের 











কাছে তার বাক্য দিলেন এবং যিরমিয় সেই সব কিছু শুনে সঠিক ভাবে লিখলেন এবং সেটা ঈশ্বরের গৃহে পুনরায় প্রবেশ করালেনঃ 








“পরে যিরমিয় নেরিয়ের পুত্র বারূককে ডাকিলেন; এবং বারূক যিরমিয়ের প্রতি কথিত সদাপ্রভুর সমস্ত বাক্য তীহার মুখে শুনিয়া এক জড়ান 
পুস্তকে লিখিলেন৷ পরে যিরমিয় বারককে আজ্ঞা করিলেন, বলিলেন, আমি রুদ্ধ আছি, সদাপ্রভুর গৃহে যাইতে পারি না৷ অতএব তুমি যাও, 


এবং আমার মুখে শুনিয়া যাহা যাহা এই পুস্তকে লিখিয়াছ. সদাপ্রভূর সেই সকল বাক্য উপবাস-দিনে সদাপ্রভুর গৃহে লোকদের কর্ণগোচরে 
পাঠ কর, আর তুমি আপন আপন নগর হইতে আগত সমস্ত যিহুদার সাক্ষাতেও পাঠ করিবে হয় ত, সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহারা বিনতি উপস্থিত 


























করিবে এবং প্রত্যেক জন আপন আপন কুপথ হইতে ফিরিবে, কেননা সদাপ্রভু এই জাতির বিরুদ্ধে অত্যন্ত ক্রোধের ও রোষের কথা 


বলিয়াছেন৷ পরে নেরিয়ের পুত্র বারূক ঘিরমিয় ভাববাদীর আজ্ঞানুসারে সমস্ত কার্য করিলেন, এ পুস্তকে লিখিত সদাপ্রভুর বাক্য সদাপ্রভুর গৃহে 
পাঠ করিলেন ৮£1 














এমন কি কুরআনেও বলা হয়েছে কুরআনকে খণ্ড খণ্ড করে কিছু মানুষে বিকৃত করেছেঃ 





যেমন আমি নাধিল করেছি যারা বিভিন্ন মতে বিভক্ত তাদের উপর৷ যারা কোরআনকে খন্ড খন্ড করেছে৷ অতএব আপনার পালনকর্তার কসম, 
আমি অবশ্যই ওদের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করবা” 








এই আয়তের ব্যাখ্যায় তারা বলে এখানে ইহুদি খরীষ্টানদের কথা বলা হয়েছে [যদিও মূল আরবীতে তা লেখা নাই] কারন এখানে বিভক্তের 
জন্য যে আরৰি শব্দের ব্যবহার হয়েছে তার দ্বারাই বোবা যায় এটা ইহুদি শ্রীষ্টানদের কথা বলে নি 





মগ নহিমিয়৮:২: 

29 নহিমিয় ৮:৬-৮; 
& যিরমিয়৩৪:৪-৮; 
££ সুরা১৫:৯০-৯২; 
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১) ০৪ ০০ শব্দের অর্থ করা হয়েছে যার অর্থঃ জাদু, গল্প৷ [বাগভী] এ অর্থের সমর্থনে সীরাত গ্রন্থে এসেছে যে, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ 
কুরাইশের এক সমাবেশে হাজির হয়ে বললঃ হজ্জের মওসুম শুরু হয়ে গেছে৷ চতুর্দিক থেকে মানুষ এখন তোমাদের কাছে আসবো এদিকে 
তোমাদের সাহী (মুহাম্মদ) সম্পর্কে তারা জেনে গেছে৷ তাই তোমরা তার ব্যাপারে একজোট হয়ে একটি মত পোষণ কর৷ তারা বললঃ তুমিই 
বল সে বললঃ তোমরাই বলা তখন তারা বললঃ আমরা বলব সে গণকা তখন সে বললঃ সে গণক নয়৷ তাফসীরে জাকারিয়া“ আরবী 


০৪ »০০ শব্দের অর্থ যদি “জাদু” হয়!! তবে কুরআনের আয়াত নিয়ে কারা জাদু করে? ইহুদি- খরীষ্টানরা? নাকি মুসলিমরা!!! 





























তারা ৯১ নং আয়াতকে সেই ভাবে ব্যাখ্যা করবেন না যেভাবে তা লেখা আছে [ যারা কোরআনকে খন্ড খন্ড করেছে] তখন তারা বলবেন এর 
অর্থ এটা নয়৷ তখন তারা অন্য আয়াতের সাহায্য নেওয়ার চেষ্টা করবেন৷ 








29170005:///৬/৬/11501000.0017/0191/111/910-1893 
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৩। যীশুর শিষ্যরা বিশ্বাস করত তাদের সময়ে কিয়ামত হবে প্রকাশিত বাক্য ২০:১০-১১; 





জাবাবঃ পবিত্র বাইবেলে লেখা আছে, “আর তিনি আমাকে কহিলেন, তুমি এই গ্রন্থের ভাববাণীর বচন সকল মুদ্রাঞ্কিত করিও না: কেননা সময় 
সন্িকট। যে অধর্মচারী, সে ইহার পরেও অধর্মাচরণ করুক; এবং যে কলুষিত, সে ইহার পরেও কলুষিত হউক; এবং যে ধার্মিক, সে ইহার 
পরেও ধর্মাচরণ করুক; এবং যে পবিত্র, সে ইহার পরেও পবিভ্রীকৃত হউকা” 

















আর বিশিষ্ট বাইবেল পন্ডিত যুবায়ের আহমদের লিখেছেন, 


বলেছিলেন যে, তারা জীবিত থাকতেই কেয়ামত হবে । যীশুর শিষ্যগণ এ 
কথায় বিশ্বাস করতেন ও ভবিষ্যদ্বাণী করতেন যে, তারা জীবিত থাকতেই 
কেয়ামত এসে যাবে । এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে ইঞ্জিলে আল্লাহ্র কালাম লিখতে 
নিষেধ করা হয়েছে: “আর তিনি আমাকে কহিলেন , তুমি এ গ্রন্থের ভাব 
বাণীর বচন সকল মুদ্রান্কিত করিয় না (লিখিয়-না); কেননা সময় সমিকট | যে 
অধর্মচারী, সে ইহার পরও অধর্মাচরণ করুক এবং যে কলুষিত সে উহার 
পরেও কলুষিত হউক: এবং যে ধার্মিক, সে ইহার ধর্মচারণ করুক : এবং যে 
পবিত্র সে ইহার পরেও পবিত্রকৃত হউক ।” 


“মুদ্রা্কিত করিও না” মানে কি লিখ না? তিনি যে বাংলা ভাষাটাও ভাল করে জানেন না তা বোবা যায়৷ আচ্ছা বাংলা না বুঝলে ইংরেজী 
নিশ্চই বুঝবেন? 
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“মুদ্রাঞ্কিত করিও না” মানে লেখা “গোপন কর না!!! কিন্তু তিনি লিখেছেন “লিখিয় না” যা সত্যই হাস্যকর তিনি ৪এবং৫ নং অভিযোগ 
করেছেন কিন্তু ৪ এবং ৫ নং অভিযোগের জাবাব আমি পূর্বেই দিয়ে দিছি ওনি হয়ত প্রশ্ন না পেয়ে একি প্রশ্ন বারবার করতে পারেন কিন্তু আমি 


ত একই উত্তর বারবার লিখতে পারি নাঠ5 














%« প্রকাশিত বাক্য ২০:১০-১১; 
2 ২৩ নং জবাব 
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২৮]জিজ্ঞাসাঃ 





১।সম্পত্তি ভাগের বিষয়ে বাইবেল কি বলে? 





আর ইস্্ায়েল-সন্তানগণকে বল, কেহ যদি অপুত্রক হইয়া মরে, তবে তোমরা তাহার অধিকার তাহার কন্যাকে দিবে৷ যদি তাহার কন্যা না 
থাকে, তবে তাহার ভ্রাতৃগণকে তাহার অধিকার দিবে যদি তাহার ভ্রাতা না থাকে, তবে তাহার পিতৃব্যদিগকে তাহার অধিকার দিবে যদি তাহার 
পিতৃব্য না থাকে, তবে তাহার গোষ্ঠীর মধ্যে নিকটস্থ জ্ঞাতিকে তাহার অধিকার দিবে, সে তাহা অধিকার করিবে; সদাপ্রভু মোশিকে যেমন 
আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তদনুসারে ইহা ইত্রায়েল-সন্তানগণের পক্ষে বিচার বিধি হইবো”1€ 














২-৩। চুরির/ডাকাতির শাস্তি কি? 








“আর কেহ যদি কোন মনুষ্যকে চুরি করিয়া বিক্রয় করে, কিম্বা তাহার হস্তে যদি তাহাকে পাওয়া যায়, তবে তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে”? 











“কোন মনুষ্য যদি আপন ভ্রাতৃগণের- ইস্ায়েল-সন্তানদের- মধ্যে কোন প্রাণীকে চুরি করে, এবং তাহার প্রতি দাসবৎ ব্যবহার করে, বা বিক্রয় 
করে, এবং ধরা পড়ে, তবে সেই চোর হত হইবে; এইরূপে তুমি আপনার মধ্য হইতে দুষ্টাচার লোপ করিবো” ঠ$ 











8| অন্যায়পূর্বক হত্যার শাস্তি কি? 








“তখন তোমাদের আশ্রয়-নগর হইবার কতকগুলি নগর নিরূপণ করিবে; যে জন ভুলবশতঃ কাহারও প্রাণ নষ্ট করে, এমন নরহন্তা যেন তথায় 





পলায়ন করিতে পারে৷ ফলতঃ সেই সকল নগর প্রতিশোধদাতার হস্ত হই তে তোমাদের আশ্রয়স্থান হইবে ; যেন নরহস্তা বিচারার্থে মণ্ডলীর 





সম্মুখে উপস্থিত হইবার পূর্বে মারা না পড়ো৷ তোমরা যে সকল নগর দিবে, তাহার মধ্যে ছয়টি আশ্রয় নগর হইবে৷ তোমরা যর্দনের পূর্বপারে 





তিন নগর ও কনান দেশে তিন নগর দিবে; সেইগুলি আশ্রয় নগর হইব৷ ইত্রায়েল-সন্তানদের জন্য, এবং তাহাদের মধ্যে প্রবাসী ও বিদেশীদের 





জন্য এই ছয়টি নগর আশ্রয়স্থান হইবে; যেন কেহ ভুলবশতঃ মনুষ্যকে বধ করিলে সেই স্থানে পলাইতে পারে৷ পরন্ত যদি কেহ লৌহাস্ত্র দ্বারা 








কাহাকেও এমন আঘাত করে যে , তাহাতে সে মারা যায়, তবে সেই ব্যক্তি নরহন্তা ; সেই নরহস্তার প্রা ণদণ্ড অবশ্য হইবে৷ আর যাহা দ্বারা 








মরিতে পারে, এমন প্রস্তর হস্তে লইয়া যদি সে কাহাকেও আঘাত করে , ও তাহাতে সে মারা যায়, তবে সে নরহন্তা; সেই নরহস্তার প্রাণদণ্ড 





অবশ্য হইবে কিম্বা যাহা দ্বারা মরিতে পারে , এমন কোন কাঠ্ঠময় বস্তু হস্তে লইয়া যদি সে কাহাকেও আঘাত করে , আর তাহাতে সে মারা 








যায়, তবে সে নরহস্তা; সেই নরহস্তার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে৷ রক্তের প্রতিশোধদাতা আপনি নরহত্তাকে বধ করিবে ; তাহার দেখা পাইলেই 





তাহাকে বধ করিবে৷ আর যদি দ্বেষ করিয়া কেহ কাহাকেও আঘাত করে, কিম্বা লক্ষ্য করিয়া তাহার উপরে অস্ত্র নিক্ষেপ করে ও তাহাতে সে 











মারা যায়; কিম্বা শত্রুতা করিয়া যদি কেহ কাহাকেও আপন হস্তে আঘাত করে ও তাহাতে সে মারা যায়; তবে যে তাহাকে আঘাত করিয়াছে, 





তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে ; সে নরহন্তা; রক্তের প্রতিশোধ দাতা তাহার দেখা পাইলেই সেই নরহন্তাকে বধ করিবে। কিন্তু যদি শত্রুতা 








ব্যতিরেকে হঠাৎ কেহ কাহাকেও আঘাত করে, কিম্বা লক্ষ্য না করিয়া তাহার গাত্রে অস্ত্র নিক্ষেপ করে , কিম্বা যাহা দ্বারা মরিতে পারে, এমন 








প্রস্তর কাহারও উপরে না দেখিয়া ফেলে, আর তাহাতেই সে মারা যায়, অথচ সে তাহার শক্র বা অনিষ্টচেষ্টাকারী ছিল না; তবে মণ্ডলী সেই 


2 গননাপুস্তক২৭:৮-১১; 
£7 যাত্রপুস্তক ২১:১৬; 
&৪ দ্বিতীয় বিবরন২৪:৭; 
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নরহত্তার এবং রক্তের প্রতি শোধদাতার বিষয়ে এই সকল বিচারমতে বিচার করিবে। আর মগুলী রক্তের প্রতিশোধদাতার হস্ত হইতে সেই 


নরহত্তাকে উদ্ধার করিবে; এবং সে যেখানে পলাইয়াছিল, তাহার সেই আশ্রয়-নগরে মণুলী তাহাকে পুনর্বার পৌঁছাইয়া দিবে। আর যে পর্যন্ত 




















পবিত্র তৈলে অভিষিক্ত মহাযাজকের মৃত্যু না হয় , তাবৎ সে সেই নগরে থাকিবে৷ কিন্তু সেই নরহন্তা যে আশ্রয় -নগরে পলাইয়াছে, কোন 














সময়ে যদি তাহার সীমার বহির্ভত হয় , এবং রক্তের প্রতিশোধদাতা আশ্রয় -নগরের সীমার বাহিরে তাহাকে পায় , তবে সেই রক্তের 





প্রতিশোধদাতা তাহাকে বধ করিলেও রক্তপাতের অপরাধী হইবে না৷ কেননা মহাযাজকের মৃত্যু পর্যন্ত আপন আশ্রয়-নগরে থাকা তাহার উচিত 
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ছিল; কিন্তু মহাযাজকের মৃত্যু হইলে পর সেই নরহন্তা আপন অধিকারুভূমিতে ফিরিয়া যাইতে পারিবে” 


৫/মিথ্যা মামলার সমাধান কি? 





“তোমার প্রতিবাসীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না।”20 











“কোন অন্যায়ী সাক্ষী যদি কাহারও বিরুদ্ধে উঠিয়া তাহার বিষয়ে অন্যায় কার্ষের সাক্ষ্য দেয়, তবে সেই বাদী প্রতিবাদী উভয়ে সদাপ্রভুর 
সম্মুখে, তৎকালীন যাজকদের ও বিচারকর্তাদের সম্মুখে, দাঁড়াইবে৷ পরে বিচারকর্তারা সযত্ত্ে অনুসন্ধান করিবে, আর দেখ, সে সাক্ষী যদি 


মিথ্যাসাক্মী হয় ও তাহার ভ্রাতার বিরুদ্ধে মিথ্যাসাক্ষ্য দিয়া থাকে; তবে সে তাহার ভ্রাতার প্রতি যেরূপ করিতে কল্পনা করিয়াছিল, তাহার প্রতি 
5221 

















তোমরা তদ্রপ করিবে; এইরূপে তুমি আপনার মধ্য হইতে দুষ্টাচার লোপ করিবে 





৬|একই সম্পদের দুই জন দাবিদার হলে সমাধান কি? 








তোমার প্রতিবাসীর গৃহে লোভ করিও না; প্রতিবাসীর স্ত্রীতে, কিম্বা তাহার দাসে কি দাসীতে, কিম্বা তাহার গরুতে কি গর্দভে, প্রতিবাসীর কোন 


বস্তৃতেই লোভ করিও না।+ প্রতিবাসীর কোন বস্তুতেই লোভ না করলে কেউ অন্য কারো সম্পদ নিজের বলে দাবি করবেনা৷ 





৭| অপরহরেন শাস্তি কি? 





যাত্রপু্তক ২১:১৬; এখানে যে রয়েছে 28 (0 ৭11919) যা “অপরহন,ডাকাতি এবং চুরি” হিসাবে অনুবাদ করা হয়৷ এই হিক্ু শব্দটি 
পবিত্র বাইবেলে ৪০ বার ব্যবহৃত হয়েছে * অপরহরেন শাস্তি কি? পবিত্র বাইবেলে সুস্পষ্টভাগে উল্লেখ করা হয়েছেঃ 
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যুবায়ের আহমদের ২৮ নং জ্বিগাসার ৭টি প্রশ্নের জবাব আমি পবিত্র বাইবেল থেকে দিয়েছি কিন্তু তিনি ৮ থেকে ১৬ নাম্বার প্রশ্ন করেছেন সেই 
প্রশ্ন গুলো মুলত পবিত্র বাইবেলে থাকা লাগবে এমন নয়! কারন আপনি নিজে যদি সেই প্রশ্ন গুলো দেখেন তখন বুঝতে পারবেন 








ট. লেন-দেনের বিভিন্ন সমস্যা, বাইবেল অনুযায়ী এর সমাধান কীঃ 

৯. ব্যাৎকিং সম্পর্কিত সমস্যাসমুহের বাইবেল অনুযায়ী সমাধান কী 

১০. পৃথিবীতে কোথাও কি খ্রিস্টিয় ব্যাংকিং ব্যবস্থা আছে? যারা 
বাইবেলের আইন মেনে চলে 

১১. বিচার ব্যবস্থার সমস্যার বাইবেল অনুযায়ী সমাধান কী 

১২. রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিমালার সমস্যা বাইবেল অনুযায়ী সমাধান কী 
_ ১৪ বাংলাদেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক সমস্যা বাইবেল অনুযায়ী সমাধান 
কাঃ 
হরতাল ডাকা হয় বাইবেল অনুযায়ী এর সমাধান 





১৬. কয়দিন পর পর শোনা যায় বাংলাদেশের আইন সহশোধনের কথা । 
ফলে পক্ষে বিপক্ষে অনেক আন্দোলন হয়। মিছিল হয়। তৈরি হয় বহুবিধ 








তিনি ৮ থেকে ১৬ নাম্থার প্রশ্ন করেছেন সেই প্রশ্ন গুলো তিনি কুরআন হতে দেখাতে পারবেন না কিয়ামত পর্যন্ত যদি বেঁচেও থাকেন তবুও। 
তিনি হয়ত দাবি করতে পারেন আমাদের দলিল খালি কুরআন নয়! কারন কি জানেন!!! তাদের কুরআন আসলে অসম্পূর্ন কিতাব যা আপনি 
পড়লেই বুঝতে পারেবন সেটা বোঝার জন্য আপনাকে মানুষের লেখা বই পড়তে হবে৷ আর যদি না পড়েন আপনি তার মাথা মুন্ডু কিছুই 
বুঝবেন না। আর যারা কুরআন ব্যাখ্যার জন্য যেসব বই লিখেছে তারা কেউ মুহাম্মদকে জীবনেও চোখে দেখে নি, যার জন্য শীয়া সম্প্রদায়ের 
মুসলিমরা এসব হাদিসকে জাল, বানোয়াট বলে বিশ্বাস করে৷ উনি যেভাবে এই প্রশ্ন গুলো করেছেন এর উত্তর কুরআনে নাই ১০০%। আর 
হাদিও সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ নাই৷ আল্লাহার কালামে আল্লাহ যা লিখতে পারেনি তা আবার মানুষে লিখে আল্লাহর ধর্ম সম্পূর্ণ করছে যা সত্যই 


হাস্যকর৷ 






































কুরআন হতে কিয়ামত পর্যন্ত যুবায়ের আহমদ দলিল পেশ করতে পারবেন না, যা আমার চেলেঞ্জ!!! আর যদি মানুষের লেখা হাদিস থেকে 
সাহায্য নিতে চান তবে দেখানঃ মুহাম্মদ কোথায় সুস্পষ্টভাবে এই প্রশ্নের উত্তর হাদিসে উল্লেখ করেছেন৷ যদিও তিনি দাবি করেছেন তিনি 
কুরআন হতে এই সব প্রশ্নের জবাব দেবেন!!! তবে তার দাবি অনুসারে তাকে কুরআন হতে দেখাতে হবে আর যদি না দেখাতে পারেন তখন 
বোবা যাবে ওনার ধর্ম গ্রন্থ মিথ্যা, তার নিজের যুক্তি অনুসারে 
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সমস্যা । বাইবেল অনুযায়ী সমাধান কী? 

১৭. সহশিক্ষা নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে অনেক মতভেদ আছে। বাইবেল 
অনুযায়ী সমাধান কী? 

১৮. শিক্ষা ব্যাবস্থা দূনীতি ছাত্র-ছাত্রীদের সেশন জট ইত্যাদি বাইবেল 
অনুযায়ী সমাধান কী? 


এমন অনেক সমস্যায় মানব জাতি হাবুডুবু খাচ্ছে এসব কোনো সমস্যার 
সমাধান বাইবেল, বর্তমান তাওরাত ইঞ্জিল দিতে পারবে না। সব কিছুর 
সমাধান এ সব কিতাবে নেই । কারণ, এগুলো মানব রচিত বই, আল্লাহর 








১৭ শিক্ষা নিয়ে মতভেদ হলে করনীয় কি? 





জাবাবঃ “কিন্তু আমরা তোমাদের নিকটে যে সুসমাচার প্রচার করিয়াছি, তাহা ছাড়া অন্য সুসমাচার যদি কেহ প্রচার করে- আমরাই করি, কিম্বা 
স্বর্গ হইতে আগত কোন দূতই করুক- তবে সে শাপপ্রস্ত হউকা””*” 








“মনুষ্যদের অপেক্ষা বরং ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিতে হইবো” 











“ভ্রাতৃগণ, আমি তোমাদিগকে বিনতি করিতেছি, তোমরা যে শিক্ষা পাইয়াছ, তাহার বিপরীতে যাহারা দলাদলি ও বিঘ্ন জন্মায়, তাহাদিগকে 
চিনিয়া রাখ ও তাহাদের হইতে দূরে থাকা”: 








১৯। আত্ম হত্যার বিষয়ে বাইবেল কি বলে? 








জবাবঃ “নরহৃত্যা করিও না।”* আমি অদ্য তোমাদের বিরুদ্ধে আকাশমগুল ও পৃথিবীকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি যে , আমি তোমার সম্মুখে 
জীবন ও মৃত্যু, আশীর্বাদ ও শাপ রাখিলাম৷ অতএব জীবন মনোনীত কর. যেন তুমি সবংশে বাঁচিতে পারু১ 








225 গালাতীয় ১:৮, 

22 প্রেরিত ৫:২৯; 

»& রোমীয়১৬:১৭; 

229 যাত্রাপুস্তক ২০:১৩; 

2 দ্বিতীয় বিবরন৩০:১৯; 
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“অথবা তোমরা কি জান যে , তোমাদের দেহ পবিত্র আত্মার মন্দির , যিনি তোমাদের অন্তরে থাকেন, যাঁহাকে তোমরা ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত 








হইয়াছ? আর তোমরা নিজের নও, কারণ মূল্য দ্বারা ক্রীত হইয়াছ৷ অতএব তোমাদের দেহে ঈশ্বরের গৌরব করা”) 








১৮নং পয়েন্টে তিনি হাস্যকর প্রশ্ন করেছেন “সেশন জট নিয়ে”। এটা কি কিতাব সম্পর্কিত প্রশ্ন হতে পারে? সেশন জট নিয়ে নিয়ে উত্তর 
দেওয়া ত দুরের কথা কুরআন হতে “সেশন জট নিয়ে” কোন আয়াত পেশ করতে পারবেন না, এমন কি যার মুহাম্মদকে জীবনে চোখে 
দেখেনি অথচ তার নামে গ্রন্থ রচনা করেছে [হাদিস] তাদের লেখা হতেও ১৮নং পয়েন্টের প্রশ্নের জবাব তিনি দিতে পারবেন না, কিয়ামত 
পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ। 








2৪ ১করিন্বিয়৬:১৯-২০, 
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২৯।জ্িগাসাঃ যীশুর মুসা [আঃ] উপরে যে কিতাব অবতীর্ন হয়েছিল সেই কিতাব দেখাতে পারবেন কি? 








জাবাবঃ মুসলিমরা দাবি করে মুসা নবী এবং ঈসা নবীকে আল্লাহ বেহেস্ত হতে প্রিন্ট করে কিতাব লিখে পাঠিয়েছিলন৷ কিন্তু হাস্যকর বিষয় হলো 
তাদের কাছে সেই কিতাব গুলো একটাও নাই৷ সহি হাদিসে দাউদ নবীর কিতাবকে কুরআন বলা হয়েছেঃ 











সহিবুখারি৩৪১৭ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন , দাউদ (“আঃ)-এর জন্য 
কুরআন (যোবুর) তেলাওয়াত সহজ করে দেয়া হয়েছিল৷ তিনি তাঁর পশুযানে গদি বাঁধার আদেশ করতেন , তখন তার উপর গদি বাঁধা 











হতো অতঃপর তাঁর পশুযানের উপর গদি বাঁধার পূর্বেই তিনি যাবুর তিলাওয়াত করে শেষ করে ফেলতেন৷ তিনি নিজ হাতে উপার্জন করেই 
জীবিকা নির্বাহ করতেন মুসা ইব্নু 'উকবা রেহঃ)...... আবু হুরায়রা (রাঃ) সুত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে হাদীসটি 
রিওয়ায়াত করেছেনা-১: 














এখানে মুহাম্মদ বলেছেন দাউদ কুরআন পড়তেন যদিও অনুবাদক ব্রেকেট ব্যবহার করে সেটা নাম পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু 
আরবীতে সেখানে যাবুর বলে কোন শব্দ ব্যবহার করা হয় নি এখন প্রশ্ন হলোঃ নবী দাউদের কুরআনটা আমাদের দেখান? যদিও জানি আপনি 
পারবেন না! তারা দাবি করে বাইবেলের মধ্যে তাওরাত ইস্জীল নাই তবে তারা মূল কপিটা আমাদের দেখাক? তারা কোন দেখাতে পারবেনা। 
ইবনে হীশাম সীরাতে তিনি মুহাম্মদের ভবিষ্যৎবাণী উল্লেখ করতে গিয়ে যোহন [ইউহোন্না] এর ইপ্ভীলের উল্লেখ করেন এবং স্বীকার করেন 
যোহন আল্লাহর মুল ওহী লিখেছিলেন: 


ইনজীলে রাসূলুল্লাহর (সো) বিবরণ 

ইবনে ইসহাক বলেন, 

হযরত মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে ঈসা আলাইহিস্‌ 
সালামের যে বিবরণ ও প্রতিশ্রুতি ঈসার সহচর ইউহান্না কর্তৃক সংকলিত ইনজীলে 
বর্ণিত হয়েছে এবং যা স্বয়ং ঈসা আল্লাহর তরফ থেকে প্রাপ্ত ওহী অনুসারে লিপিবদ্ধ 
করিয়েছেন, আমার জানা মতে তা এই £ 





























তারা দাবি করে মথি, মার্ক, লুক, যোহন এই ই্জীল গুলো আসল নয় মানুষের লেখা! অথচ তাদের গ্রন্থে লেখা আছে সাধু যোহনের ইপ্্রীলের 


কথা যা তিনি লিখেছিলেন যা আকাশ হতে পড়ে নি। তবে আমরা ইসলামিক দলিল দিয়ে প্রমানিত করে দিলাম আমাদের কাছে ঘষে ইপ্ভীল 
সেটাই কুরআনের বর্নিত খাটি ইঞ্জীল যা আমাদের কাছে যুগ যুগ ধরে সংরক্ষিত রয়েছো 
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৯২ সীরাতে ইবনে হীশাম পৃঃ৫২; 
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জিজ্ঞাসা- ৩০ 

বাইবেল কি নির্ভুল? 
পরশ হাজার ভুল আছে। এখানে বাইবেল থেকে কয়েকটি ভুল আপনাদের 
সামনে পেশ করছি । এর উত্তর কী ভাবে দিবেন? দেখুন- 

(ক) সুলাইমান আ.এর বারান্দার উচ্চতা বর্ণনায় ভুল কেন? 

২বংশাবলির ৩য় অধ্যায়ের ৪র্থ পদে সুলাইমান আ. এর মসজিদ বা আল- 
মাসজিদুল আকসার (বাইবেলের ভাষায়: শলোমনের মন্দিরের) বর্ণনায় বলা 
হয়েছে: “আর গৃহের সম্মুখস্থ বারান্দা গৃহের প্রস্থানুসারে বিংশতি হস্ত দীর্ঘ ও 
এক শত বিংশতি হস্ত উচ্চ হইল ।” 

“১২০ হাত উচ্চ" কথাটি নিখাদ ভূল । ১রাজাবলির ৬ অধ্যায়ের ২ পদে 
স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে, শলোমনের নির্মিত মন্দিরের উচ্চতা ছিল ত্রিশ 
হস্ত। তাহলে বারান্দা কীভাবে ১২০ হাত উচু হবে? 








জাবাবঃ এখানে কোন ভুল নেই কারন ২বংশাবলী৩৪ ভার্সে উপাসনালয়ের বারান্দার মাপ দেওয়া হয়ছেঃ 


পাটি বাটি কাটি 


“আর গৃহের সম্মুখস্থ বারান্দা গৃহের প্রস্থানুসারে বিংশতি হস্ত দীর্ঘ ও একশত বিংশতি হস্ত উচ্চ হইল ; আর তিনি ভিতরে তাহা নির্মল স্বর্ণে 


মুড়াইলেনা” 


১রাজাবলী৬:২ ভার্সে উপাসনালয়ের মাপ দেওয়া হয়েছেঃ 

















“শলোমন রাজা সদাপ্রভুর উদ্দেশে যে গৃহ নির্মাণ করিলেন্‌ তাহা দৈর্ঘ্যে ষাট হস্ত, প্রস্থ কুড়ি, ও উচ্চতায় ত্রিশ হস্ত” 





তবে বোঝা যাচ্ছে তিনি কেমন করে বাইবেল পড়েছেন আর তার দৃষ্টি কোন থেকে কেমন ধরনের পন্ডিতরা কি ধরনের ৫০ হাজার ভুলের কথা 
বলেছে তা ত বোবা যাচ্ছে৷ কারন যারা বারান্দা এবং গৃহের মাপ গুলেয়ে ফেলেন তাদের কত জ্ঞান আছে তা আর বলার প্রয়োজন পড়ে না৷ 











অন্যদিকে হাদিসে সুলাইমানের কয় জন স্ত্রী ছিল তার বর্ণনায় বৈপরীত্য রয়েছে 








বুখারি৭৪৬৯ 
আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ 
তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র নবী সুলাইমানের ষাটজন স্ত্রী ছিল! একদা সুলাইমান (আঃ) বললেন, আজ রাতে আমি অবশ্য অবশ্যই আমার সব 











স্ত্রীর কাছে যাব৷ যার ফলে স্ত্রীরা সবাই গর্ভবতী হয়ে এক একজন অশ্বারোহী প্রসব করবে যারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে৷ অতএব সুলাইমান 
(আঃ) তীর সব স্ত্রীর কাছে গেলেন, তবে তাদের একজন স্ত্রী ব্যতীত আর কেউ গর্ভবতী হলো না৷ সেও প্রসব করলো একটি অপূর্ণাঙ্গ সন্তানা 

নবী সোল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ যদি সুলাইমান (আঃ) ইনশা-আল্লাহ্‌ বলতেন, তাহলে অবশ্যই স্ত্রীরা সবাই গর্ভবতী হত এবং 
এমন সন্তান প্রসব করতো যারা অশ্বারোহী হয়ে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করত। (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৯৫১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬৯৬১): 























এখানে বলা হয়েছে সুলাইমানের ৬০ জন স্ত্রী ছিল৷ আবার জন্য হাদিসে বলা হয়েছে সুলাইমানের ১০০ জন স্ত্রী ছিল!!! 
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বুখারি ৫২৪২ আবু হুরায়রার (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ 


৫১ ৫১ 


তিনি বলেন, দাউদ (আঃ) - এর পুত্র সুলায়মান (আঃ) একদা বলেছিলেন, নিশ্চয়ই আজ রাতে আমি আমার একশ" স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হব 
এবং তাদের প্রত্যেকেই একটি করে পুত্র সন্তান প্রসব করবে, যারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে৷ এ কথা শুনে একজন ফেরেশতা বলেছিলেন, 
আপনি “ইনশাআল্লাহ্‌” বলুন; কিন্তু তিনি এ কথা ভুলক্রমে বলেননি৷ এরপর তিনি তা র স্ত্রীগণের সঙ্গে মিলিত হলেন; কিন্তু তাদের কেউ কোন 
সন্তান প্রসব করল না৷ কেবল এক স্ত্রী একটি অপূর্ণাঙ্গ সন্তান প্রসব করল৷ নবী (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যদি সুলায়মান (আঃ) 
“ইন্শাআল্লাহ্‌* বলেতেন, তাহলে তাঁর শপথ ভঙ্গ হত না৷ আর তাতেই ভালোভাবে তার আশা মিটত। (আধুনিক প্রকাশনী- ৪৮৪৮৫৯, 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৪৮৬২) 


আবার আরেক হাদিসে বলা হয়েছে সুলেমানের ৯০ জন স্ত্রী ছিল বুখারি ৬৬৩৯মাবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ 



























































৫১ ৫১ 


তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ একবার সুলায়মান (আঃ) বললেনঃ আমি আজ রাতে নববইজন স্ত্রীর 

সঙ্গে মিলিত হব, যারা প্রত্যেকেই একটি করে অশ্বারোহী জন্ম দেবে যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে৷ তাঁর সঙ্গী বলল , ইনশা আল্লাহ্‌ 
(বলুন)। তিনি ইনশা আল্লাহ বললেন না৷ অতঃপর তিনি সকল স্ত্রীর সঙ্গেই মিলিত হলেন। কিন্তু একজন স্ত্রী ছাড়া কেউ গর্ভবতী হলেন না, আর 
সেও এক অপূর্ণাঙ্গ সন্তান প্রসব করলা যাঁর হাতে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রাণ, এ সত্তার কসম! তিনি যদি ইনশা আল্লাহ 
বলতেন, তাহলে সকলেই অশ্বারোহী হয়ে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করতা [৬১](আধুনিক প্রকাশনী. ৬১৭৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬১৮৪) 












































সুলেমানের কত জন স্ত্রী ছিল তার ঠিক বর্ণনা ইসলামে নাই৷ একই গ্রন্থ থেকে ৩ ধরনের বৈপরীত্য রয়েছে৷ আশা করি যুবায়ের আহমদ ব্যাখ্যা 
করবেন সুলাইমান নবীর স্ত্রী কতজন ছিল৷ 











৩১ নং জিজ্ঞাসায় কোন প্রশ্ন লেখেন নি বরং নিজের মনগড়া কথা বার্তা লিখেছেন তাই আমি ৩২ নং জিজ্ঞাসা থেকে তার মিথ্যা যুক্তির দাত 
ভাঙ্গা জাবাব পেশ করছি 
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৩২|জিজ্ঞাসাঃ বিন্নামিনের কয়টি সন্তান ছিল? 


জবাবঃ 





১বংশাবলি ৭:৬: অনুসারে বেলা, বেখর ও যিদীযেল নামে বিন্যামীনের তিন পুত্র ছিল| 





১বংশাবলি ৮:১: অনুসারেঃ বিন্নামিনের ৫জন সন্তান ছিল 


বন্নামিনের প্রথম পুত্র বেলা, তীয় পুত্র অস্বেল, তৃতীয় পুত্র অহহ্‌, চতুর্থ পুত্র নোহা আর পঞ্চম পুত্র রাফা] 
আদিপুস্তক ৪৬:২১: অনুসারে বিশ্নামিনের ১০ জন পুত্র ছিল 


বনামিনের পুত্ররা হল বেলা, বেখর, অস্‌ বেল, গেরা, নামন, এহী, রোশ, মুগ্রীম, হুপ্ীম ও অর্দ 





























22) 





এই ৩টি বিবিরন সত্য এরা সকলেই বিন্নামিনের সন্তান ছিল। কিন্তু সমালোচকেরা হয় ত বলবেনঃ বাইবেলের বৈপরীত্য ঢাকার জন্য স্বীষ্টান 
মিশনারিরা ৩টি বিবরন কেই সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছে 


সত্য বলতে, সমালোচকরা একটি জিনিস লুকিয়ে রেখেছে আর তা হলোঃ আদিপুস্তক ৪৬ অধ্যায় ২২ পদের কথা, যেখানে তাদের এই 














প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছেঃ 





“এরা ছিল রাহেলের মধ্য দিয়ে ইয়াকুবের বংশধর৷ এরা ছিল ১৪জন৷”- কিতাবুল মোকাদ্দস ভারশন৷ 
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৬০131017] 











এখানে এরা বলতে বিন্নামিনের ১৪ জন সন্তানের কথা বলা হয়েছে কারন তার ঠিক আগের পদে বিন্নামিনের সন্তানদের নিয়ে কথা বলা 








হয়েছে [২১পদ]| এই ১৪ জন ছিলেন যাকোবের বংশধর , এখানে বংশধরের জন্য যে হিক্র শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা হলোঃ নেফিস 
[৬/9]] যার আক্ষরিক অর্থ হলো “আত্মা প্রান”| অর্থাৎ সেই ১৪ জনের প্রাণ [ ৬/9]] যাকোবের এবং রাহেলের মধ্য দিয়ে এসেছে তাই 
এখানে “বংশধর” হিসাবে অনুবাদ করা হয়েছে৷ আর এবারে আমারা যদি মিলকরন করে দেখি কি ফলাফল আমারা দেখতে পাই ? বিন্নামিনের 
সন্তানরা হলোঃ 











১।বেলা, খবেখর, ৩।অস্‌ বেল, ৪য়িদীযেল ৫1অহহ্‌, ৬নোহা, ঝারাফা,»|গেরা, ৯। নামন, ১০।এহী, ১১।রোশ, ১২ মুগ্বীম, ১৩। হুপ্রীম ১৪।অর্দ| 











যেহেতু বেলা বেখর অস্‌ বেল, এই ৩জনের নাম ৩টি বিবরনে রয়েছে তাই আমার তাদের নাম বাদ দিয়ে আগে বাকিগুলোর নাম দেখব এবং 
তারপরে তাদের সাথে ৩ জানের নাম যোগ করবা 


১বংশাবলি ৭:৬; য়িদীযেল [১] 


১বংশাবলি ৮:১; অহহ্‌, নোহা, রাফা [৩] 





আদিপুস্তক ৪৬:২১; গেরা, নামন, এহী, রোশ, মুগ্রীম, হুপ্নীম ও অর্দ [৭] 
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১+৩+৭-১১ জন + ৩ [বেলা, বেখর, অস্‌ বেল] 


ফলাফল_১৪ জনা 





তাই পবিত্র বাইবেল ঠিকিই আছে আর সমালোচকরা পবিত্র বাইবেলের বিরুদ্ধে ঘোরতরোচক্রান্ত করেছেন তা প্রমানিত। 


103 | 796 2 1 0009://0 91701901171 9101917009915.09109 5910 ০091.0091]] 





৩৩ |জিজ্ঞাসাঃ৪সৈনদের সংখ্যা গণনায় ৩ লক্ষের বৈপরীত্য? 


জাবাবঃ 





২শমুয়েল ২৪:৯;"পরে যোয়াব গণিত লোকেদের সংখ্যা রাজার কাছে দিলেন; ইত্রায়েলের খড়গধারী আট লক্ষ ৰবলবান লোক ছিল; আর 
যিহুদার পাঁচ লক্ষ লোক ছিল।' 


১বংশাবলী ২১:৫; "আর যোয়াব গণিত লোকেদের সংখ্যা দায়ুদের কাছে দিল। সমস্ত ইত্রায়েলের এগারো লক্ষ খড়গধারী লোক 
যিহ্দার চার লক্ষ সত্তর সহস্র খড়গধারী লোক ছিল।' 


























২শমুয়েল ২৪:৯; এখানে ইসরায়েলের খড়গধারী আট লক্ষ "ৰলবান লোক " এর হিসাব দেওয়া হয়েছে এবং ১বংশাবলী ২১:৫; এখানে স 
মস্ত ইত্রায়েলের লোকেদের হিসাব দেওয়া হয়েছে "এগারো লক্ষ "খড়গধারী লোক, এর " 


অর্থাৎ সমস্ত ইত্রায়েলের যোদ্ধাদের মোট সংখ্যা ছিল এগারো লক্ষ যার মধ্যে বলবান [শক্তিশালী] যোদ্ধা ছিল "আট লক্ষ" | 











আর যিহুদার "পচ লক্ষ লোক ছিল" [২শমুয়েল ২৪:৯;] তাদের মধ্যে "চার লক্ষ সন্তর সহস্র খড়গধারী লোক 
ছিল" [১বংশাবলী ২১:৫| 


অর্থাৎ যিহুদার মোট সেনাদের সংখ্যা ছিল_৫ লক্ষ যার মধ্যে 8 লক্ষ ৭০ হাজার লোক তরবারী [খড়গ] ধারনকারী ছিলেন] 











এখানে আমরা কোন বৈপরীত্য দেখতে পাই না, সেনাপতি যোয়ার সঠিকভাবে নবী দায়ূদের কাছে সেনাদের হিসাব 
দিয়েছেন| তাই এখানে পবিত্র আত্মার কারসাজি নেই বরং মূর্খ সমালোচকের কারসাজি প্রকাশিত হয়েছে। 
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৩৪|জিজ্ঞাসাঃঅহসিয় কত বছর বয়সে রাজা হয়েছিলেন? 
জাবাবঃ 
২বংশাবলী২১:২০; 


৫১ বাটি 


তিনি বত্রিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরন্ত করেন, এবং যিরশালেমে আট বৎসর কাল রাজত্ব করেন; তিনি চলিয়া গেলেন, কেহ শোক 








৫১ 


করিল না৷ আর লোকেরা দায়্দ-নগরে তাঁহাকে কবর দিল, কিন্তু রাজাদের কবরস্থানে দিল না৷ 





২বংশাবলী২২:২; 





অহসিয় বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন; এবং যিরশালেমে এক বৎসর কাল রাজত্ব করেন; তাঁহার মাতার নাম অথলিয়া, 
ইনি অমির গোত্রী। 








যিহোরাম ৩২ বছর রাজত্ব করেন এবং ৮ বছর যিরূশালেমে রাজত্ব করেন তাহলে তার মোট বয়স হচ্ছেঃ8০। 














কিন্তু আমরা যখন ২বংশাবলী২২:২; ভার্স দেখি সেখানে আমরা দেখি যিহোরাম এর ছেলে অহসিয় ৪২ বছর বয়সে রাজত্ব করতে আর্ত করেন৷ 
সাধারন দৃষ্টিকোণ থেকে এটা অনেক বড় ভুল মনে হতে পারে৷ কিন্তু বাস্তবে এটা ভূল নয় কারন২রাজাবলি ৮:২৬; লেখা আছে, 





৫১ পাট 


অহসিয় বাইশ বসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালেমে এক বৎসর রাজত্ব করেন৷ তাঁহার মাতার নাম অথলিয়া, তিনি ইত্রায়েল- 
রাজ অজ্রির গোত্রী। 











অর্থাৎ অহসিয় ২২ বছরে রাজত্ব করেন কিন্তু যখন ২বংশাবলী২২:২; ভার্স লেখা আছে তিনি ৪২ বছরে রাজত্ব করেন৷ কোনটা ঠিক? পবিত্র 
বাইবেলে এই বিষয়ে একটি গ্রহনযোগ্য ব্যাখ্যা রয়েছে, ইস্রায়েলীয়দের ইতিহাসে একজন রাজাকে দুই বার অভিষেক করার পদ্ধতি চালু ছিল 
১বংশাবলি২৯:২২; লেখা আছে, 











এবং সেই দিন মহানন্দে সদাপ্রভূর সাক্ষাতে ভোজন পান করিল৷ আর তাহারা দায়ূদের পুত্র শলোমনকে দ্বিতীয় বার রাজা করিল, এবং তীহাকে 
নায়ক ও সাদোককে যাজক করিয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে অভিষেক করিল৷ অর্থাৎ দায়ুদের পুত্র শলোমনকে দ্বিতীয় বার রাজা করা হয়েছিল৷ 














তাই আমরা সহজেই বলতে পারি অহসিয় ২২ বছরে প্রথমবার রাজা হয়েছিলেন এবং ৪২ বছর বয়সে দ্বিতীয় বার রাজা হয়েছিলনে৷ তাই 
এখানে কোন বৈপরীত্ব না 
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৩৫।জিজ্ঞাসাঃ সুলাইমান আঃ এর অশ্বশালার সংখ্যায় বৈপরীত্ব কেন? 








জাবাবঃ প্রথমে আমরা দুটি অনুচ্ছেদ পড়ে দেখি, 
১রাজাবলী৪:২৬; 


৫১ 


ল্লিশ সহজ্র অশ্বশালা ও বারো সহজ্র অশ্বারোহী ছিল৷ 





শলোমনের রথের নিমিত্ত চ 


২বংশাবলী৯:২৫, 








আর অশ্ব ও রথসমূহের জন্য শলোমনের চারি সহত্র ঘর ও দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী ছিল; তিনি তাহাদিগকে রথনগরসমূহে এবং যিরূশালেমে 
রাজার নিকটে রাখিতেন৷ 











এখানে মুলত কোন বৈপরীত্ব নাইঃ ১রাজাবলী৪:২৬; এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, শলোমনের রথের নিমিত্ত চল্লিশ সহত্র অশ্বশালা ও বারো 
সহত্র অশ্বারোহী ছিল৷ 





রথের জন্য৷ 





এবং ২বংশাবলী৯:২৫; এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, আর অশ্ব ও রথসমূহের জন্য শলোমনের চারি সহস্র ঘর ও দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী ছিল; 


৫১ রা ৫১ 


তিনি তাহাদিগকে রথনগরসমূহে এবং ধিরূশালেমে রাজার নিকটে রাখিতেন। 








-অশ্ব এবং রথসমূহের জন্য৷ 














তাই দুটি আলাদা বিষয়ের কথা বলছে দুটি এক জিনিস নয়৷ প্রথম বর্ণনায় বলা হয়েছে, “ রথের জন্য” ৪০ হাজার অশ্বশালা এবং ১২ হাজার 
অশ্বারোহী ছিল এবং দ্বিতীয় বর্ণনায় বলা হয়েছে, “অশ্ব ও রথসমূহের” জন্য ৪ হাজার ঘর এবং ১২ হাজার অশ্বারোহী ছিল দুইটা আলাদা বর্ণনা 
কিন্ত সমালোচকেরা তা এক করে ফেলেছো 
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জিজ্ঞাসা- ৩৬ 
বাইবেল কি এমন চ্যালে্জ করতে পারে? কুরআন যেমন নিঃসন্দেহের ঘোষণা 
দেয় আপনাদের বাইবেল কি এই ঘোষণা দেওয়ার ক্ষমতা রাখে? 

দেখুন কুরআন কী বলে- 

কুরআন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এসেছে । এর মধ্যে কোনো সন্দেহ 
নেই। আল্লাহপাক বলেন, “এই কিতাবের মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই।” * 

এবং চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেছেন। 

“এতদসম্পর্কে যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে যা আমি আমার 
বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মতো একটি সুরা রচনা করে নিয়ে 
আস। তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদেরকেও সাথে নাও-এক আল্লাহকে 
ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। 





জাবাবঃ সুতরাং আমি তোমার নিকট যা নাযিল করেছি, তা নিয়ে তুমি যদি সন্দেহে থাক, তাহলে যারা তোমার পূর্ব থেকেই কিতাৰ পাঠ করছে 
তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর৷ অবশ্যই তোমার নিকট তোমার রবের পক্ষ থেকে সত্য এসেছে সুতরাং তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তভুক্ত হয়ো 


না৷ 237 














আল্লাহ মুহাম্মদকে বলেছেন যদি তার কুরআনের উপরে কোন বিষয়ে সন্দেহ হয় তবে তাকে ইহুদি খ্রীষ্টানদের কাছে গিয়ে জানতে হবে৷ 
এমন কি মুহাম্মদ বলেছেন মুসলিমরা যেন ইহুদি-শ্রীষ্টানদের অনুসরন করে, 


সহি বুখারি৩৪৫৬ 





আবু সা*ঈদ (রাঃ) থেকে বণ্ণিতঃ 
তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের পন্থা পুরোপুরি অনুসরণ করবে, প্রতি 


বিঘতে বিঘতে এবং প্রতি গজে গজে৷ এমনকি তারা যদি গো সাপের গর্তেও ঢুকে তবে তোমরাও তাতে ঢুকবে। আমরা বললাম , হে আল্লাহর 
রাসূল! আপনি কি ইয়াহুদী ও নাসারার কথা বলছেন? নবী (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তবে আর কার কথা?:১ 





























আশা করি যুবায়ের আহমদ এই হাদিস জানার পরে শ্রীষ্টানদের সাথে ইস্টার সানডে এবং বড়দিন পালন করবেন!!! 








সুরা বাকারা আয়াত ২ এখানে কি কুরআনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে? 





“এই সেই কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াতা” কুরআনে ইহুদি খ্রীষ্টানদের বলা হয় “আহেলে- আল- কিতাব” [ ১ 
এ] ইংরেজীতে 7১601019 9£10)9 73001 বলা হয়৷ যা ইহুদি এবং শ্রীষ্টানদের বোবায়৷ অর্থাৎ যারা আগের কিতাব অনুসারে চলে বা যাদের 











»। সুরা১০:৯৪, 
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উপরে কিতাব নাধিল হয়েছিল৷ কিন্তু আল্লাহ ঘদি কুরআনকে বোঝানোর এই আয়াত নাযিল করতেন তবে নিশ্চই তিনি এখানে কুরআন কথাটি 
উল্লেখ করতেন, কারন তিনি অনেক জায়গায় কুরআনের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এই আয়াতে করেন নি৷ বরং আল্লাহ সেই একই 

সুরাতে বলেছেন সেই কিতাব তিনি কাদের দিয়েছিলেন “যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তা পাঠ করে যথার্থভাবে৷ তারাই তার প্রতি 
ঈমান আনে। আর যে তা অস্বীকার করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত”: অধিকাংশ ইসলামিক পন্ডিত একমত এখানে ইহুদি-স্রীষ্টানদের কথা বলা 
হয়েছে৷ তাই সুরা বাকারা আয়াতঃ২ এখানে যে কিতাবের কথা বলা হয়েছে তা কুরআন নয় বরং এটা পবিত্র বাইবেলের কথা বলা হয়েছো 









































কারন “বাইবেল” শব্দটি এছেসে গ্রীক শব্দ (3113),00 [বীবলোস] থেকে যা পবিত্র বাইবেলে ১০ বার ব্যবহৃত হয়েছে৷ *৭ যার অর্থঃ 
বইগগ্রন্থ কিতাব 





যুবায়ের আহমদ একটি সুরা রচনা করার চেলেঞ্জ দিয়েছেন!!! যা কুরাআনে উল্লেখ করা হয়েছে৷ কিন্তু এখানে সমস্যা রয়েছে, আল্লাহ্‌র মূলত 
কয়টা সূরা লেখা চেলেঞ্জ দিয়েছেন তা নিয়ে বৈপরীত্য রয়েছো 








একটি সুরা লেখা চেলেঞ্জঃ 





নাকি তারা বলে, “সে তা বানিয়েছে”? বল, “তবে তোমরা তার মত একটি সূরা (বানিয়ে) নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে পারো ডাক, যদি 
তোমরা সত্যবাদী হও)%1 





দশটি সুরা লেখা চেলেঞ্জঃ 











নাকি তারা বলে, “সে এটা রটনা করেছে”? বল, “তাহলে তোমরা এর অনুরূপ দশটি সূরা বানিয়ে নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে পার 
ডেকে আন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও?1%42 











এখন যুবায়ের আহমদ ঠিক করুন যে কয়টা সুরা লিখতে হবে তারপরে তার চেলেশ্জ গ্রহন যোগ্য হবে৷ 


+ সুরা ২:১২১, 


249110095://01)191)101.0011/2591/5001705 976.110) 
241 সুরা১০:৩৮; 
%2 সুরা১১:১৩) 
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জিজ্ঞাসা- ৩৭ 

“নবী মদপান করে উলঙ্গ হয়ে থাকতেন এধরনের ভুল তথ্য ও আশ্রীল 
বক্তব্য কি আল্লাহর কালাম হতে পারে? 

“নবী মদপান করে উলঙ্গ হয়ে থাকা” * পরে নোহ কৃষিকর্মে প্রবৃত্ত হইয়া 
্রাক্ষাক্ষেত্র করিলেন। আর তিনি দ্রাক্ষারস পান করিয়া মত্ত হইলেন, এবং 
তাম্থুর মধ্যে বিবস্ত্র হইয়া পড়িলেন। 

জিজ্ঞাসা- ৩৮ 

নিজ কন্যাদের সাথে ব্যভিচার করা এটা কি বাইবেলের শিক্ষা নয়? 

দেখুন বাইবেল কী বলে “নিজ কন্যাদের সাথে ব্যভিচার করা” * 

জিজ্ঞাসা- ৩৯ 

“পিতার স্ত্রীকে ধর্ষণ করা এটা কি বাইবেলের শিক্ষা নয়? যে গ্রন্থ 
এধরণের শিক্ষা দেয় তাকি আল্লাহর কালাম হতে পারে? 

দেখুন বাইবেল কী বলে “পিতার স্ত্রীকে ধর্ষণ করা” 

জিজ্ঞাসা - ৪০ 

নিজের বোনকে ধর্ষণ করা এটা কি বাইবেলের শিক্ষা নয়? 

দেখুন বাইবেল কী বলে- “নিজের বোনকে ধর্ষণ করা” 

জিজ্ঞাসা- ৪১ 

নিজের পুত্রবধূর সাথে ব্যভিচার করা কি বাইবেলের শিক্ষা নয়? দেখুন 
বাইবেল এ ব্যাপারে কী বলে-“নিজের পুত্রবধূর সাথে ব্যভিচার করা” * 





৩৭ থেকে ৪১ নং জিজ্ঞাসা তিনি নবীদের পাপের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন৷ 








জাবাবঃ এখানে যুবায়ের আহমদ যে অভিযোগ করেছেন, তা সম্পূর্ন ভিত্তিহীন কারন তিনি বারবার এক কথা বলেছেন, “এই শিক্ষাবাইবেলের 





নয় ” আমি তাকে চেলেঞ্জ করে বলতে পারি সমগ্র বাইবেল হতে একটা ভার্স দেখান যেখানে ঈশ্বর আদেশ দিয়েছেন তোমরা, মদ্যপান করে 








মাতাল হও, ব্যভিচার করো!!! পবিত্র বাইবেল হলো আয়নার মতন এখানে যারই চেহারা দেখানো হবে তার চেহারায় কি দাগ আছে সবই 
প্রকাশিত হয়ে যাবে!” পাপ সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলে লেখা আছে,“ দেখ, অপরাধে আমার জন্ম হইয়াছে,পাপে আমার মাতা আমাকে গর্ভে 
ধারণ করিয়াছিলেনা”* 

কেননা সকলেই পাপ করিয়াছে এবং ঈশ্বরের গৌরব-বিহীন হইয়াছে”:+ 

















“অতএব যেমন এক মনুষ্য দ্বারা পাপ ও পাপ দ্বারা মৃত্যু জগতে প্রবেশ করিল; আর এই প্রকারে মৃত্যু সমুদয় মনুষ্যের কাছে 
উপস্থিত হইল, কেননা সকলেই পাপ করিল;”: 





£5 যাকোব১:২২-২৪; 

£4 গীতসংহিতা ৫১:৫, 

% রোমীয় ৩:২৩; 

&6 রোমীয়৫:১২; 
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“কেননা পাপের বেতন মৃত্যু; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ-দান আমাদের প্রভু যীশু শ্রীষ্টেতে অনন্ত জীবন”: 








অর্থাৎ “এই পৃথিবীর সকল আদম সন্তান পাগী” তবে মসীহ কারন তিনি বিনা ম নুষ্য পিতায় জন্ম গ্রহন করেছিলেন। 








হযরত মুহাম্মদ পর্যন্ত এই শিক্ষা তার অনুসারিদের দিতেন, জামে' আত-তিরমিজি২৪৯৯; আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ 








নবী (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ মানুষ মাত্রই গুনাহগার (অপরাধী) আর গুনাহগারদের মধ্যে তাওবাহ্কারীরাই উত্তমা** 


সহি বুখারি৩২৮৬ 
আবু হুরায়রা রোঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, প্রত্যেক আদম সন্তানের 

















জন্মের সময় তার পার্শদেশে শয়তান তার দই আঙ্গলের দ্বারা খোঁচা মারে৷ “ঈসা ইবন মরয়াম (“আঃ)-এর ব্যতিক্রম৷ সে তাকে খোঁচা মারতে 








গিয়েছিল। তখন সে পর্দার ওপর খোঁচা মারো: 





ইসলাম অনুসারে নবীরা কি নিষ্পাপ ছিলেন? 
নবী আদমের পাপঃ 


৫১ পাটা 


জামে' আত-তিরমাজি৩০৭৬ 





আবু হুরাইরাহ্‌ (রাঃ) থেকে বণ্ণিতঃ 








তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যখন আল্লাহ তাআলা আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করলেন তখন তিনি তার 
পিঠ মাসেহ করলেন৷ এতে তীর পিঠ থেকে তাঁর সমস্ত সন্তান বের হলো, যাদের তিনি ক্কিয়ামাত পর্যন্ত সৃষ্টি করবেন। তিনি তাদের প্রত্যেকের 
দুই চোখের মাঝখানে নূরের ওজ্ঞল্য সৃষ্টি করলেন , অতঃপর তাদেরকে আদম (আঃ) এর সামনে পেশ করলেন৷ আদম (আঃ) বললেনঃ হে 
প্রভু! এরা কারা? আল্লাহ বললেন, এরা তোমার সন্তান৷ আদমের দৃষ্টি তার সন্তানদের একজনের উপর পড়লো যাঁর দুই চোখের মাঝখানের 

ওজ্জল্যে তিনি বিস্মিত হলেনা তিনি বললেন, হে আমার প্রভূ! ইনি কে? আল্লাহ্‌ তাআলা বললেনঃ শেষ যামানার উম্মাতের অন্তর্গত তোমার 


সন্তানদের একজন৷ তার নাম দাউদ_(আঃ)। আদম (আঃ) বললেনঃ হে আমার রব ! আপনি তাঁর বয়স কত নির্ধারণ করেছেন ? আল্লাহ্‌ 
























































বললেনঃ ৬০ বছর আদম (আঃ) বললেনঃ পরোয়ারদিগার! আমার বয়স থেকে 8০ বছর (কেটে) তাকে দিন৷ আদম (আঃ) এর বয়স শেষ 











হয়ে গেলে তাঁর নিকট মালাকুত মউ ত_ আযরাইল) এসে হাযির হন৷ আদম (আঃ) বললেনঃ আমার বয়সের কি আরো ৪০ বছর অবশিষ্ট 
নেই? তিনি বললেনঃ আপনি কি আপনার সন্তান দাউদকে দান করেননি? রাসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ আদম (আঃ) 
অস্বীকার করলেন, তাই তার সন্তানরাও অস্বীকার করে থাকে৷ আদম (আঃ) ভুলে গিয়েছিলেন, তাই তাঁর সন্তানদেরও ব্রটি বিচ্যুতি হয়ে 
থাকো নি 
































এই ঘটনায় দেখা যায় নবী আদম নবী দাউদকে নিজের আয়ু থেকে ৪০ বছর দেওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে অনুরোধ এবং আল্লাহ তার গ্রহন 
করেন যার জন্য আদমের মৃত্যুর ৪০ বছর আগেই তিনি জিব্রাইলকে নবী আদমের কাছে পাঠিয়ে দেন৷ কিন্তু সেই সময়ে আদম মিথ্যা বলেন 
অস্বীকার করেন যে তিনি দাউদ নবীকে ৪০ বছর দিতে বলেছিলেন৷ এখানে সুস্পষ্ট ভাবে লেখাই আছে “আমদ অস্বীকার করেছিল তাই তার 
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সন্তানরাও অস্বীকার করে [মিথ্যা বলে ওয়াদা ভঙ্গ করে] এবং আদম পাপ করেছিল বলে তার সন্তানরাও পাগী৷ কিন্তু বাংলা অনুবাদকরা এখানে 
অনুবাদে একটু হেরফের করেছে তারা এখানে “ক্রটি বিচ্যুতি” লিখে একটা সত্যকে ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন৷ এখানে মুলত 
পাপের/গুনাহের কথা বলা হয়েছে “ক্রটি বিচ্যুতি” নয়া “সুন্না ডট কম” থেকে আমি এই প্রমানটি পেশ করছি, যা পৃথিবীর মধ্যে একটি 
নির্ভরযোগ্য হাদিসের ওয়েব সাইট। 
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এখানে লেখা আছে”317)” যার অর্থঃ “পাপ/গুনাহ”, ত্রুটি বিচ্যুতি এটা মিথ্যা বানোয়াট অনুবাদ। এই হাদিস দ্বারা প্রমানিত হয় যে নবী আদম 
পাগী ছিলেন এবং তার সমস্ত বংশধরও পাপী হবে৷ নবীরা সকলে আদমের বংশধর ছিলেন তাই তারাও জন্মগত পাগী ছিলেন৷ এছাড়াও নবী 
মুসা নবী আদমের পাপের কথা বলেছেন যখন নবী আদম এবং নবী মুসার মধ্যে বিতর্ক হচ্ছিল [যদিও বাংলা অনুবাদকরা এখানেও জালিয়াতি 
করেছে]। 














সুনানে ইবনে মাজাহ ৮০ 
আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ 








নবী (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আদম (আঃ) মুসা (আঃ)-এর সাথে (আত্মার জগতে) বিতর্ক করেন৷ মুসা (আঃ) তীকে বলেন, 
হে আদম! আপনি আমাদের পিতা। আপনি আমাদের হতাশ করেছেন এবং আপনার ভুলের মাশুল স্বরূপ আমাদেরকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার 
করেছেন। আদম (আঃ) তাঁকে বলেন, হে মুসা! আল্লাহ্‌ তোমাকে তীর প্রত্যক্ষ কালামের জন্য মনোনীত করেছেন এবং স্বহস্তে তোমাকে 
তাওরাত কিতাব লিখে দিয়েছেন তুমি কি আমাকে এমন একটি ব্যাপারে দোষারোপ করছো , যা আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে সৃষ্টি করার চল্লিশ 
বছর পূর্বে আমার জন্য নির্ধারিত করেন? অতএব আদম (আঃ) বিতর্কে মুসা (আঃ)-এর উপর বিজয়ী হন, আদম (আঃ) মুসা (আঃ)-এর সাথে 
বিতর্কে বিজয়ী হন, আদম (আঃ) মুসা (আঃ)-এর সাথে বিতর্কে বিজয়ী হন৷ কথাটি তিনি তিনবার বলেনা” 
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ইংরেজী অনুবাদে সুস্পষ্টভাবে লেখা আছে “ 91” [পাপ/গুনাহ] কিন্তু বাংলা অনুবাদকরা “ভুল” লিখে অনুবাদ করে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার 
চেষ্টা করেছে৷ সাফায়েত সম্পর্কে অনেক হাদিস রয়েছে যেখানেও আদম নিজের পাপের কথা কিয়ামত পর্যন্ত স্বীকার করবেন বলে বর্ণনা করা 
হয়েছেঃ সহি বুখারি ৮৮৭৬ আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ 














তিনি বলেন, ক্রিয়ামাতের দিন মু 'মিনগণ একত্রিত হবে এবং তারা বলবে , আমরা যদি আমাদের রবের কাছে আমা দের জন্য একজন 
সুপারিশকারী পেতাম৷ এরপর তারা আদম (“আ.)-এর কাছে আসবে এবং তাঁকে বলবে_, আপনি মানব জাতির পিতা৷ আপনাকে আল্লাহ 
তাআলা নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন৷ তাঁর মালায়িকাহ দ্বারা আপনাকে সাজদাহ করিয়েছেন এবং যাবতীয় বস্তুর নাম আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন। 
অতএব আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন, যেন আমাদের কঠিন স্থান থেকে আরাম দিতে পারেনা তিনি বলবেন 
আমি এ কাজের যোগ্য নই৷ তিনি নিজ ভুলের কথা স্মরণ করে লজ্জাবোধ করবেন! (তিনি বলবেন) তোমরা নূহ (আ.)-এর কাছে যাও। তিনিই 
প্রথম রসুল (আ.) যাকে আল্লাহ জগত্বাসীর কাছে পাঠিয়েছেনা তখন তারা তাঁর কাছে আসবে তিনিও বলবেন, এ কাজ আমার দ্বারা হওয়ার 
নয়৷ তিনি তাঁর রবের কাছে প্রশ্ন করেছিলেন এমন বিষয়ে যা তাঁর জানা ছিল না৷ সে কথা স্মরণ করে তিনি লজ্জাবোধ করবেন এবং বলবেন বরং 
তোমরা আল্লাহ্‌র খলীল (ইব্রাহীম) (“আ.)-এর কাছে যাও। তারা তখন তীর কা ছে আসবে, তখন তিনি বলবেন, এ কাজ আমার দ্বারা হওয়ার 
নয়৷ তোমরা মুসা (আ.)-এর কাছে যাও। তিনি এমন বান্দা যে তীর সঙ্গে আল্লাহ কথা বলেছেন এবং তাঁকে তাওরাত গ্রন্থ দান করেছেন৷ তখন 
তারা তাঁর কাছে আসবে তিনি বলবেন, তোমাদের এ কাজের জন্য আমার সাহস হচ্ছে না এবং তিনি এক কিবতীকে বিনা দোষে হত্যা করার 
কথা স্মরণ করে তাঁর রবের নিকট লজ্জাবোধ করবেন। তিনি বলবেন, তোমরা ঈসা (আ.)-এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা ও রসূল এবং 
আল্লাহ্‌র বাণী ও রূহ৷_ (তারা সেখানে যাবে ) তিনি বলবেন, এ কাজ আমার দ্বারা হওয়ার নয়৷ তোমরা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে যাও। তিনি এমন এক বান্দা যার পূর্ব ও পরের ভুলত্র“টি আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তখন তারা আমার কাছে আসবে 
তখন আমি আমার রবের কাছে যাৰ এবং অনুমতি চাব, আমাকে অনুমতি প্রদান করা হবে৷ আর আমি যখন আমার রবকে দেখব, তখন আমি 
সাজদাহয় লুটিয়ে পড়ব৷ আল্লাহ যতক্ষণ চান এ অবস্থায় আমাকে রাখবেন। তারপর বলা হবে, আপনার মাথা উঠান এবং চান দেয়া হবে, বলুন 
শোনা হবে, সুপারিশ করুন কবুল করা হবে৷ তখন আমি আমার মাথা উঠাৰ এবং আমাকে যে প্রশংসাসূচক বাক্য শিক্ষা দিবেন তা দ্বারা আমি 
তীর প্রশংসা করব৷ তারপর সুপারিশ করব | আমাকে একটি সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দেয়া হবো৷ (সেই সীমিত সংখ্যায়) আমি তাদের জান্নাতে 
প্রবেশ করাব৷ আমি পুনরায় রবের সমীপে ফিরে আসব যখন আমি আমার রবকে দেখব তখন আগের মত সবকিছু করব৷ তারপর আমি 
সুপারিশ করবা আর আমাকে একটি সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে৷ তদনুসারে আমি তাদের জানাতে দাখিল করাব৷ (তারপর তৃতীয়বার) 
আমি আবার রবের দরবারে উপস্থিত হয়ে অনুরূপ করব৷ এরপর আমি চতুর্থবার ফিরে আসব এবং আরয করব এখন তারাই কেবল জাহান্নামে 
অবশিষ্ট রয়ে গেছে যারা কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী অনেক আছে যাদের উপর জাহান্নামে চিরবাস অবধারিত হয়ে গেছে | 
আবু “আবদুল্লাহ বুখারী রেহ.) বলেন, কুরআনের যে ঘোষণায় তারা জাহানামে আবদ্ধ রয়েছে তা হল মহান আল্লাহ্‌ র বাণী 2৪ “তারা চিরকাল 
জাহান্নামে থাকবো” [88; মুসলিম ১/৮৪, হাঃ ১৯৩, আহমাদ ১২১৫৩] আ.প্র. ৪১১৮, ই.ফা. ৪১২১)৯* 
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উক্ত হাদিসেও বাংলা অনুবাদকেরা মিথ্যাচার করেছে তারা পাপের জায়গায় “ভুল” লিখেছে কিন্তু ইংরেজী অনুবাদে 910 লিখে অনুবাদ করা 
হয়েছেঃ 
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ই হাদিসে প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে “আল্লাহ্‌র বান্দা, তাঁর রাসূল, তার বাণী, তার রুহ” বলা হয়েছে৷ অনেকে বলেন যীশু ্রীষ্ট একই সময়ে মানুষ 
বং একি সময়ে এশ্বরিক সত্তা কিভাবে হতে পারেন!!! কিন্তু এখানেই বলা হচ্ছে একই মানুষ একই সময়ে আল্লাহর বান্দা [দাস] , তাঁর 
রাসূল, তাঁর কালাম [বাণী]তাঁর রূহ হতে পারেন৷ 
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নিম্ন থেকে উচ্চতের উদাহরনঃ 

নি্নস্তর বান্দা [দাস] 
তার থেকে উচ্চরত তাঁর রাসূল, 

তার থেকে উচ্চরত __ ৯ তীর কালাম [বাণী] 





তার থেকে উচ্চরত -_____ ৯ তীররূহ 
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আল তাবারীতে+ উল্লেখ করা হয়েছে, নবী ইয়াহিয়া গর্ভে থাকা অবস্থায় ঈসা আল মসীহকে সিজদা দিয়েছিলেন এবং নবী ইয়াহিয়ার মা 
সেই সময়ে বলেছেন, “নবী ইয়াহিয়া মুলত ঈশ্বরের বাক্যকে [মসীহ] চিহ্নিত করেছেন” 
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এছাড়াও তাবারীতে » এটাও উল্লেখি করা হয়েছে যীশু খরীষ্টের মধ্যে একই সাথে দুটি সন্তা ছিলতিনি পার্থিব এবং স্বর্গীয়ঃ 
[105 50015 01069005 23 


অনেকে মুসলিম পণ্ডিত আছেন যারা বলেন তাবারী ইস্ায়েলী রেওয়ায়েত থেকে এসব নিয়ছেন৷ কিন্তু এই যুক্তিটি সঠিক নয়৷ তার প্রথম কারন 
ইহুদিরা প্রভু যীশুকে খ্রীষ্ট [মসীহ] বলে বিশ্বাস করত তাই এটা তাদের রেওয়ায়েত হতেই পারেন না৷ তাবারী ইসলামের শীর্ষ তাফসিরকারী 
এবং শীর্ষ এতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন৷ তাই তিনি যখন এসব লিখিছিলেন তখন কার ইসলাম ধর্মের বিশ্বাস তখন এমনি করত, কিন্তু ইসলাম 
যুগে যুগে তাদের ধর্মের পরিবর্তন করেছে এবং এখনো করছে৷ 

আর দ্বিতীয়ত ইসলামের অধিকাংস সহি শিক্ষা ইত্রায়েলীয় রেওয়ায়েত থেকে কপি করা 

তার কিছু প্রামন পেশ করছি 

১ এ কারণেই, আমি বনী ইসরাঈলের উপর এই হুকুম দিলাম যে, যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করা কিংবা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া যে 


কাউকে হত্যা করল, সে যেন সব মানুষকে হত্যা করল৷ আর যে তাকে বাঁচাল, সে যেন সব মানুষকে বাঁচালা৷ আর অবশ্যই তাদের নিকট 
আমার রাসুলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছে৷ তা সত্তেও এরপর যমীনে তাদের অনেকে অবশ্যই সীমালজ্ঘনকারী:+** এই আয়াতটা চুরি 


করা হয়েছে ইহুদিদের লেখা থেকেঃ 21150710 ৮100 065(7055 0116 90৫] রি011) (10০ ০৮151) [)০01)19১ 1.6.১ 10115 017০ 06৬, (186 
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আদমের সিজদা দেওয়ার ঘটনা: ইহুদিদের লেখা থেকে চুরি করাঃ 
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নবী ইব্রাহিম এবং মুর্তিপূজকদের ঘটনা** ইহুদিদের লেখা থেকে চুরি করাঃ 
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চাইলে এমন ডজন-ডজন উদাহরন দিতে পারি!!! আবার আমার সেই হাদিসের দিকে ফিরে আসি 








সাফায়েতের হাদিসে লেখা আছে, “মুহাম্মদ সাফায়েত করবেন” কিন্তু এই কথাটির বিপরীত মুহাম্মদ নিজেই বলে গেছেন তিনি কারো 
সাফায়েত করতে পারবেন নাঃ 
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২৭৫৩. আবু হুরাইরাহ্‌ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন আল্লাহ্‌ তা “আলা কুরআনের এই আয়াতটি নাধিল করলেন, “আপনি আপনার 
নিকটাত্ীদেরকে সতর্ক করে দিন ”” শে-আরা ২১৪) তখন আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ) দাঁড়ালেন এবং বললেন, “হে 
কুরায়শ সম্প্রদায়! কিংবা অনুরূপ শব্দ বললেন, তোমরা আত্মরক্ষা করা৷ আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমাদের কোন উপকার 


করতে পারব না৷ হে বানু আব্দ মানাফা আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না৷ হে'আববাস ইবনু 


























“আবদুল মত্তালিব! আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমার কোন উপকার করতে পারব না৷ হে সাফিয়্যাহ ! আল্লাহ্‌র রাসূলের 








আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমার কোন উপকার করতে পারৰ না৷ হে ফাতিমাহ বিস্তে মুহাম্মদ ! আমার ধন-সম্পদ থেকে যা 
ইচ্ছা চেয়ে নাও। আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমার কোন উপকার করতে পারব না৷_ আসবাগ (রহ.) ইবনু ওয়াহব (রহ.).... 
আবু হুরাইরাহ্‌ (রাঃ) থেকে হাদীস বর্ণনায় আবুল ইয়ামা ন (রহ.)-এর অনুসরণ করেছেনা (৩৫২৭, ৪৭৭১) (মুসলিম ১/৮৯ হাঃ ২০৩, আহমাদ 
১০৭৩০) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৫৫১, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ২৫৬৩):৮ 




















এমনকি কুরআনেও মুহাম্মদের বিষয়ে লেখা আছে তিনি জানেন না শেষ দিনে তার সাথে এবং তার অনুসারিদের সাথে কি করা হবো'* যদিও 
অনুবাদকরা সেখানে চঞ্জ করে “ব্যবহার” লিখেছে৷ আমি কিছু বিখ্যাত অনুবাদ দেখাচ্ছি যা থেকে প্রমানিত হবে মুহাম্মদ জানেন না শেষ 
দিনে তার সাথে এবং তার অনুসারিদের সাথে কি করা হবে। 








589: "] 20717011072 1151 01 [99915] 21095901953 8170 [0155 91 01 0161] | 00170111710 41121 ৬111 102 90179 ৬/111178 01 /10 ৮০৬01 | 207 


17011070100 9101211 9/911791.- 85580 9018171181512811017 
09171010161 1911 07911: "| 2111709 0109010/ 217010 09 179509015170170011070৬/ 11211111029 90109 ৬1111720110 /০৪-। 0110৬ 0101 ৬121 
15126928160 10176, 8170 1 21170 17012 1120 2.1019811 /211721.- 12111 30121 118151211017 


5289: "1 9117 170101117091 01175/-089170190 900111179 217010 1165 82100951195 17010011970 ৬4121 11109 00179 11111760141 /০- 1 01109 
10010217101 1516৬528159 10 178101179101911017:1 21 1001 2. /911121 01091 2101 01520.”- 150 911 030112171121791211017 


52, 4] 917 1701 076 17511155951790817 5৬81 52170 1701 0011070৬/ ৬1121 ৬/1111910091101179 0100. | 011 01104 41121 1515591901 10 176- 
/970 | লণা। 0101 96171 /10 2 01621 /9111170.”- |10151919 101728101910 90191717181791211017 


528: | 20 170178৬/ 01170 2170170 112 175559170915 (01/81217), 170119109৬1 1121 11109 90179 ১/111 112 01৬11] ৮০৪- 1 00100110110 0721 
11011 1517901190 11116, 810 | হা 1001৪. 01811 0/211191.- [11091 00181) 7181151811011296 





কিছু বাংলা অনুবাদকরা চেয়েছে বিষয়টিকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য 








বল, আমি রসুলদের মধ্যে নতুন নই, আর আমি এও জানি না যে, আমার সঙ্গে কী ব্যবহার করা হবে আর তোমাদের সঙ্গেইবা কেমন (ব্যবহার 
করা হবে), আমি কেবল তাই মেনে চলি যা আমার প্রতি ওয়াহী করা হয়৷ আমি তো স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র৷ -তাইসিরুল 











কিন্তু অনেক অনুবাদকরা সঠিকভাবে এটি অনুবাদ করেছে 








বল, “আমি রাসুলদের মধ্যে নতুন নই। আর আমি জানি না আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কী করা হবে৷ আমার প্রতি যা ওহী করা হয়, আমি 
কেবল তারই অনুসরণ করি৷ আর আমি একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র। আল-বায়ান 
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বলঃ আমি এমন কোন প্রথম ও নতুন নাবী নই। আমি জানিনা, আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কি করা হবে; আমি আমার প্রতি যা অহী করা হয় 
শুধু তারই অনুসরণ করি৷ আমি এক স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্রা মুজিবুর রহমান 














যে নিজেই জানে না তার সাথে এবং তার অনুসারিদের সাথে কি করা হবে সে কি করে সবার জন্য সাফায়েত করবে? 
নবী ইব্রাহিমের পাপঃ সহি বুখারি ৩৩৫৭ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ 


৫১ বাটি 


তিনি বললেন, ইবরাহীম আঃ) তিনবার ব্যতীত কখনও মিথ্যা বলেননি” 














মিথ্যা বলা পাপ তবে দেখনু নবী ইব্রাহীমও পাপ করেছিলেন৷ এছাড়াও তিনি শির্ক করেছিলেনঃ অনন্তর যখন রজনীর অন্ধকার তার উপর 
সমাচ্ছন্ন হল, তখন সে একটি তারকা দেখতে পেল, বললঃ ইহা আমার প্রতিপালক অতঃপর যখন তা অস্তুমিত হল তখন বললঃ আমি 
অন্তগামীদেরকে ভালবাসি নাঅতঃপর যখন চন্দ্রকে ঝলমল করতে দেখল, বললঃ এটি আমার প্রতিপালক অনন্তর যখন তা অদৃশ্য হয়ে 
গেল, তখন বলল যদি আমার প্রতিপালক আমাকে পথ-প্রদর্শন না করেন, তবে অবশ্যই আমি বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবা” 


























এই আয়াতে দেখা যাচ্ছে নবী ইব্রাহিম এক সময়ে সূর্য- চন্দ্রকে নিজের ঈশ্বর মনে করে শির্ক করেছিলেন। আর শির্ক করা নিশ্চই পাপা 





নবী লুতের পাপঃ সহি বুখারি ৩৩৭৫ 


আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ 








নবী (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আল্লাহ লূত (আঃ)-কে মাফ করুন৷ তিনি একটি মজবুত খুঁটির আশ্রয় চেয়েছিলেনা'” 





মুহাম্মদ নবী লুতের পাপের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন যদি নবীরা পাপী না হয়ে থাকেন তবে মুহাম্মদ কেন আরেক নবীর পাপের ক্ষমা ভিক্ষা 
চাইবেন? যারা দাবি করেন নবীরা নিম্পাপ ছিলেন তাদের দাৰি খন্ডণ হয়ে যায় উক্ত হাদিস দ্বারা৷ এছাড়াও কুরাআনে নবী লুতের পাপের কথা 
উল্লেখিত রয়ে ছে, 

“শহরবাসীরা আনন্দ-উল্লাস করতে করতে পৌছল৷ লূত বললেনঃ তারা আমার মেহমান৷ অতএব আমাকে লাঞ্টিত করো না৷ তোমরা আল্লাহকে 
ভয় কর এবং আমার ইযযত নষ্ট করো না৷ তার বললঃ আমরা কি আপনাকে জগৎদ্বাসীর সমর্থন করতে নিষেধ করিনি তিনি বললেনঃ যদি 


তোমরা একান্ত কিছু করতেই চাও. তবে আমার কন্যারা উপস্থিত আছো”: 

















নবী লূত শহরের লোকেদের বলেছেন৷ “ যদি তোমরা একান্ত কিছু করতেই চাও, তবে আমার কন্যারা উপস্থিত আছো” তিনি পিতা হয়ে 
নিজের মেয়েদের বিষয়ে কিভাবে এমন মন্তব্য করতে পারেন? যদি আমি এবং আমার দলের লোকেরা যুবায়ের আহমদের বাড়ি যাই আর 
যুবায়ের আহমদ যদি আমাদের বলেন, “যদি তোমরা একান্ত কিছু করতেই চাও, তবে আমার কন্যারা উপস্থিত আছে” তবে এই কথা বলা কি 
তার জন্য ল জ্জাকর হবে না? আর এটা বলা কি পাপ নয়? আর যদি কেউ বলে এটা পাপ নয় তার যদি কোন কন্যা থাকে তবে তার ঘরে কেউ 
গেলে সেই ব্যক্তি যেন তাদের বলে, 




















“যদি তোমরা একান্ত কিছু করতেই চাও, তবে আমার কন্যারা উপস্থিত আছে৷” 
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নবী আউইয়ুব এর পাপঃ তিনি উলঙ্গ হয়ে গোসল করতেন, সহি বুখারি ৩৩৯১ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ 








নবী (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, একদা আইয়ুব আঃ) নগ্ন শরীরে গোসল করছিলেন৷ এমন সময় তাঁর উপর স্বর্ণের এক ঝাঁক 

পঙ্গপাল পতিত হল৷ তিনি সেগুলো দু "হাতে ধরে কাপড়ে রাখতে লাগলেন তখন তীর রব তাঁকে ডেকে বললেন , হে আইয়ুব! তুমি যা 
দেখতে পাচ্ছ, তা থেকে কি আমি তোমাকে অমুখাপেক্ষী করে দেইনি? তিনি উত্তর দিলেন, হাঁ, হে রব! কিন্তু আমি আপনার বরকত থেকে 
মুখাপেক্ষীহীন নহাঠা। 


যুবায়ের আহমদ যেথেতু উলঙ্গ হওয়াকে পাপ বলে তার বইয়ে উল্লেখ করেছেন সেই হিসাবে নবী আউইয়ুব পাপী ছিলেন৷ 
































নবী দাউদের পাপঃ তিনি উরিয়ার স্ত্রীকে নগ্ন অবস্থায় গোসল করা দেখেছিলেন, যার কারনে তাকে তার পছন্দ হয় এবং তিনি উরিয়ারকে যুদ্ধে 





অন্যদের দিয়ে হত্যা করান এবং তার স্ত্রীকে বিয়ে করেনঃ 
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এই ধরনের কাজ করা কি পাপ নয় অন্যের সুন্দরী স্ত্রীকে অন্যায় পূর্বক ভোগ করা? অনেকে বলতে পারে যে এই ঘটনা আমরা মানি না৷ এটা 
ইত্রায়েলী রেওয়ায়েত!!! কিন্তু তাদের জন্য সুখবর এই ঘটনা যে সত্য তার জন্য আমার কাছে আরো দলিল রয়ছে৷ ইবনে আববাস 
সুরা৩৮:২৩-২৪; এর ব্যাখ্যায় তা উল্লেখ করেছেন, 
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এবং সেই স্ত্রীর গর্ভে নবী সুলেমানের জন্ম হয়ঃ 
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নবী বালামের পাপ তিনি শয়তানের দ্বারা পথভ্রষ্ট হয়েছিলেন এবং আল্লাহ্‌র পথ থেকে দূরে সরে গেছিলেন, 








“আর আপনি তাদেরকে শুনিয়ে দিন, সে লোকের অবস্থা, যাকে আমি নিজের নিদর্শনসমূহ দান করেছিলাম, অথচ সে তা পরিহার করে 
বেরিয়ে গেছে৷ আর তার পেছনে লেগেছে শয়তান, ফলে সে পথন্রষ্টদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়েছে! অবশ্য আমি ইচ্ছা করলে তার মর্যাদা 
বাড়িয়ে দিতাম সে সকল নিদর্শনসমুহের দৌলতে৷ কিন্তু সে যে অধঃপতিত এবং নিজের রিপুর অনুগামী হয়ে রইল৷ সুতরাং তার অবস্থা হল 
কুকুরের মত; যদি তাকে তাড়া কর তবুও হাঁপাবে আর যদি ছেড়ে দাও তবুও হাঁপাবে৷ এ হল সেসব লোকের উদাহরণ; যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করেছে আমার নিদর্শনসমূহকে৷ অতএব, আপনি বিবৃত করুন এসব কাহিনী, যাতে তারা চিন্তা করে।তাদের উদাহরণ অতি নিকৃষ্ট, যারা মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করেছে আমার আয়াত সমূহকে এবং তারা নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করেছো”? 
































এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীর ইবনে আববাস, আল জালালাইন, ইবনে কাসীর বলেছেন এখানে নবী বালামের কথা বলা হয়েছে যিনি 
পথভ্রষ্ট হয়েছিলেন তাই তিনিও পাপী ছিলেন৷ 


নবী ইউসুফের পাপঃ যুলাইখার সাথে যৌনতা করার ইচ্ছা ছিল তার 


নিশ্চয় মহিলা তার বিষয়ে চিন্তা করেছিল এবং সেও মহিলার বিষয়ে চিন্তা করত যদি না সে স্বীয় পালনকর্তার মহিমা অবলোকন 
করত৷ এমনিবাবে হয়েছে, যাতে আমি তার কাছ থেকে মন্দ বিষয় ও নিলজ্জ বিষয় সরিয়ে দেই নিশ্চয় সে আমার মনোনীত 
বান্দাদের একজনা” তাফসীর এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেনঃ 





২৩৮ তাফসীরে জালালাইন (৩য় ২3) : আরবি-বাংলা 


মনোহর! হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন, মৃত্যুর পর এগুলো পানি হয়ে আমার মুখমণ্লে প্রবাহিত হবে জুলায়খা আরও 
বলল, তোমার মুখমণ্ডল কতই না কমনীয়! হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন, এগুলো সব মৃত্তিকার খোরাক 1 আল্লাহ তাআলা 
তার মনে পরকালের চিস্তা এত বেশি প্রবল করে দেন ঘে, ভরা যৌবনেও জগতের যাবতীয় ভোগবিলাস তার দৃষ্টিতে তুচ্ছ হয়ে 
যায়। সত্য বলতে কি পরকালের চিন্তাই মানুষকে সর্বত্র সব অনিষ্ট থেকে নির্লিপ্ত রাখতে পারে । 


স্পা পা তারা তিতা 


৯/17+27-55 42555 583 এডি: পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর বিরাট পরীক্ষা উল্লেখ করে বলা 
হয়েছিল যে, আজীজে মিসরের স্ত্রী জুলায়খা গৃহের দরজা বন্ধ করে তাকে পাপকাজের দিকে আহ্বান করতে সচেষ্ট হলো এবং 
নিজের প্রতি আকৃষ্ট ও প্রবৃত্ত করার সব উপকরণ উপস্থিত করে দিল; কিন্তু ইজ্জতের মালিক আল্লাহ্‌ এ সৎ যুবককে এহেন 
অগ্নিপরীক্ষায় দৃঢ়পদ রাখলেন! এর আরও বিবরণ আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, জুলায়খা তো! পাপকাজের কল্পনায় 
বিভোরই ছিল, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মনেও মানবিক স্বভাববশত কিছু কিছু অনিচ্ছাকৃত ঝোক সৃষ্টি হতে যাচ্ছিল! কিন্তু 
আল্লাহ ত'আলা ঠিক সেই মৃহ্র্তে স্বীয় যুক্তি প্রমাণ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সামনে তুলে ধরেন, যদ্দরুন সেই অনিচ্ছাকৃত 
ঝোঁক ক্রমবর্ধিত হওয়ার পরিবর্তে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল এবং তিনি মহিলার নাগপাশ ছিন্ন করে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলেন । 


সহীহ মুসলিমের হাদীসে বলা হয়েছে, যখন হযরত ইউসুফ (আ.)-এ পরীক্ষার সম্মুখীন হন, তখল ফেরেশতারা জাল্লাহ 
ভা'আলার সমীপে আরজ করল, আপনার এ খাটি বান্দা পাপচিন্তা করছে অথচ সে এর কুপরিণাম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত জাছে, 
আল্লাহ তা'আলা বললেন, অপেক্ষা কর। যদি সে এ গুনাহ করে ফেলে. তবে যেরূপ কাজ করে, তদ্রুপই তার আযলনামায় 
লিখে দাও: আর যদি সে বিরত থাকে, তবে পাপের পরিবর্তে তার আমলনামায় নেকী লিপিবদ্ধ কর। কেননা “নে একমাত্র 
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টি অফসীরে জালযলাইন (ওস্য হও) : আরহি-ক্যংা 


টুপি রিয়া সে লেজ রি দহন টীহ ও 
না যাতে তার কাছ থেকে মন্দ কাজও নির্লজ্জতাকে দূরে সরিয়ে দেই! “মন্দ কাজ" 
বলে সশীরা গুনাহ এবং 'নির্জ্জলতা" বলে কবীরা গুনাহ বৃঝালো হয়েছে । _[তাফসীরে মাযহারী] 








এখানে সুস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে আজিজের স্ত্রী দ্বারা ইউসুফ নবী প্রভাবিত হয়ে গেছিলেন সেই সময়ে ফেরেস্তাগন আল্লাহকে বলল আপনার 
খাঁটি বান্দা পাপ করার চিন্তা করছে মানে সে যুলাইখার সাথে খারাপ কাজ করতে ইচ্ছুক হয়েছিল৷ তার জন্য আল্লাহ ফেরেস্তাদের বললেন 
ইউসুফ যদি পাপ করে তবে তার আমলনামায় তা লিখে দাও ইউসুফ নবী যুলাইখার সাথে খারাপ কাজ করতে পারেন নাই কারন আল্লাহ 
সেখানে হস্তক্ষেপ করেছিলেন, কিন্তু তিনি মনে মনে যুলাইখার সাথে খারাপ কাজ করতে চেয়েছিলেন৷ এখন অন্যের স্ত্রীকে পেয়ে চাওয়া কি 
পাপ নয়? অবশ্যই তা পাপা কারন ইহুদিদের শরিয়তে সেই সময়েই লেখা ছিল,”তোমার প্রতিবাসীর গৃহে লোভ করিও না; প্রতিবাসীর স্ত্রীতে, 
৮:1১ এবং মসীহ বলেছেন, “আমি 
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কিম্বা তাহার দাসে কি দাসীতে, কিম্বা তাহার গরুতে কি গর্দভে, প্রতিবাসীর কোন বস্তূতেই লোভ করিও না৷ 








তোমাদিগকে বলিতেছি, যে কেহ কোন স্ত্রীলোকের প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত করে, সে তখনই মনে মনে তাহার সহিত ব্যভিচার করিল 





উক্ত বিষয়ে আর কিছু দলিল পেশ করছিঃ 
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তাফসীরকারী আল-জালালাই এবং তাফসীরকারী তুসতারি সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেছন ইউসুফ নবী যুলাইখার সাথে খারাপ কাজ করতে 
চাইছিলনো এছাড়া তিনি শির্ক করেছিলেনঃ সে যে স্ত্রীর গৃহে ছিল সে তাহা হইতে অসৎকর্ম কামনা করিল এবং দরজাগুলি বন্ধ করিয়া দিল ও 
বলিল, আস৷ সে বলিল, “আমি আল্লাহর শরণ লইতেছি, তিনাগৃতকর্তাঃ আযীয] আমার প্রভু; তিনি আমার থাকিবার সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছেন 
নিশ্চয়ই সীমালংঘনকারীরা সফলকাম হয় নাট: 




















এখালে হযরত ইউসুফ (আ.) আজীজে মিসরকে স্থীয় রব" পালনকর্তা বলেছেন। অচচ এ শব্দটি আলুহ ছাড়া অন্যের ক্ষেত্রে 
প্রয়োগ করা বৈধ নয়! কারণ এধরনের শব্দ শিরকের ধারণা সৃষ্টিকারী এবং মুশরিকদের সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি করার কারণ হয়ে 
থাকে! এ কারণেই ইসলামি শরিয়তে এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করাও নিঘিদ্ধ ৷ সহীহ মুসলিমের হাদীসে রয়েছে. কোলো দাস 
স্বীয় প্রভুকে রব" বলতে পারবে লা এবং কোনো প্রতু স্ীয়দাসকে 'বান্দা' কলতে পারবে না। কিন্তু এ হচ্ছে ইসলামি শরিয়তের 
ইবশিষ্ট্য ! এতে শিরক নিষিদ্ধ করার সাথে এমন বিষয়বস্ত্ুঁকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে যা শিরকের উপায় হওয়ার সম্ভাবনা ব্রাখে। 





তাফসীর আল-জালালাইন খন্ডঃ৩,পৃষ্ঠাঃ২৩৭ 





এখানে দেখা যাচ্ছে ইউসূফ নবী আজীজকে “রব”/পালনকর্তা বলেছেন যা মূলত শির্ক হিসাবে ইসলামে ধরা হয়, তবে ইসলামি দৃষ্টিকোন 
অনুসারে ইউসুফ নবী পাপী ছিল৷ 








মুসা নবীর পাপঃ তিনি আরেকজন নবীর চুল দাড়ি ধরে টানা টানি করেছিলেন, 





“তারপর যখন মুসা নিজ সম্প্রদায়ে ফিরে এলেন রাগান্বিত ও অনুতপ্ত অবস্থায়, তখন বললেন, আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা আমার কি নিকৃষ্ট 
প্রতিনিধিত্বটাই না করেছ | তোমরা নিজ পরওয়ারদেগারের হুকুম থেকে কি তাড়াহুড়া করে ফেললে এবং সে তখতীগুলো ছুঁড়ে ফেলে 


দিলেন এবং নিজের ভাইয়ের মাথার চুল চেপে ধরে নিজের দিকে টানতে লাগলেন | ভাই বললেন, হে আমার মায়ের পুত্র লোকগুলো 
যে আমাকে দুর্বল মনে করল এবং আমাকে যে মেরে ফেলার উপক্রম করেছিল |সুতরাং আমার উপর আর শত্রুদের হাসিও না| আর আমাকে 
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জালিমদের সারিতে গন্য করো না! 





তিনি আল্লাহর ফেরেস্তাকে মেরে তার চোখ ফাটিয়ে দিয়েছিলেন, সহি বুখারি ৩৪০৭ 








আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, মালাকুল মাওতকে মুসা (আঃ)-এর নিকট তীর জন্য পাঠান হয়েছিল৷ ফেরেশতা যখন তাঁর 
নিকট আসলেন, তিনি তাঁর চোখে চপেটাঘাত করলেন। তখন ফেরেশতা তীর রবের নিকট ফিরে গেলেন এবং বললেন, আপনি আমাকে এমন 
এক বান্দার নিকট পাঠিয়েছেন যে মরতে চায় না৷ আল্লাহ্‌ বললেন, তুমি তার নিকট ফিরে যাও এবং তাকে বল সে যেন তার একটি হাত গরুর 
পিঠে রাখে, তার হাত যতগুলো পশম ঢাকবে তার প্রতিটি পশমের বদলে তাকে এক বছর করে জীবন দেয়া হবে৷ মুসা (আঃ) বললেন, হে 
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রব! অতঃপর কী হবে? আল্লাহ্‌ বললেন, অতঃপর মৃত্যু। মুসা (আঃ) বললেন, তাহলে এখনই হোক। (রাবী) বলেন, তখন তিনি আল্লাহ্‌র নিকট 
আরয করলেন, তাঁকে যেন “আরদে মুকাদ্দাস” হতে একটি পাথর নিক্ষেপের দূরত্বের সমান স্থানে পৌঁছে দেয়া হয়৷ আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 
আল্লাহ্‌র রাসুল (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আমি যদি সেখানে থাকতাম তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পথের ধারে 
লাল টিলার নীচে তাঁর কবরটি দেখিয়ে দিতাম। রাবী আব্দুর রা যাক বলেন, মাণমার (রহঃ) ...... আবু হুরায়রা (রাঃ) সুত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে একইভাবে বর্ণনা করেছেনা*? 




















তিনিও উলঙ্গ হয়ে গোসল করেছিলেন যা আমি প্রথমের দিকে উল্লেখ করেছি৷ তখন আপনি চিন্তা করুন একজন নবী হয়ে আকের জন নবী 











চুল দাড়ি ধরে টানা টানি করা কি পাপ নয়? তিনি ফেরেস্তাকে মেরেছেন এটা কি পাপ নয়? কুরআনে লেখা আছে তিনি একজন মানুষকেও 





হত্যা করেছিলেন, মানুষ হত্যা করা কি পাপ নয়? 





“তিনি শহরে প্রবেশ করলেন, যখন তার অধিবাসীরা ছিল বেখবরা তথায় তিনি দুই ব্যক্তিকে লড়াইরত দেখলেন৷ এদের একজন ছিল তাঁর নিজ 
দলের এবং অন্য জন তাঁর শক্র দলের অতঃপর যে তাঁর নিজ দলের সে তীর শক্র দলের লোকটির বিরুদ্ধে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল৷ 


তখন মুসা তাকে ঘুষি মারলেন এবং এতেই তার মৃত্যু হয়ে গেল৷ মুসা বললেন, এটা শয়তানের কাজা নিশ্চয় সে প্রকাশ্য শক্র, 
বিভ্রান্তকারী”**, 














হযরত মুহাম্মদের পাপঃ 


সহি মুসলিম৯৭১ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ )থেকে বর্ণিতঃ 








রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাজদায় গিয়ে বলতেনঃ “আল্লা-হুম্মাগ্‌ ফিরলি যামৰী কুল্লাহু দিক্কাহু ওয়াজিল্লাহু ওয়া আওওয়ালুহু 
ওয়া আ -খিরাহু ওয়া “আলা-নিয়াতাহু ওয়া সিররাহু ্ 
অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমার সকল প্রকার গুনাহ ক্ষমা করে দিন৷ কম এবং প্রথম এবং শেষ, প্রকাশ্য এবং গোপনীয়৷ (ই.ফা. ৯৬৬, ই.সে. 
৯৭৭) 








সহি মুসলিম৯৭৩'আয়িশাহ্‌ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ 





তিনি বলেন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার ইন্তেকালের পুর্বে এই দু ”আটি খুব বেশি মাত্রায় পাঠ করতেনঃ “সুবহা-নাকা 
ওয়াৰি হামদিকা আসতাগফিরুকা ওয়াতুবু ইলায়ক ”| অর্থাৎ, “মহান পবিত্র আল্লাহ্‌, সকল প্রশংসা প্রাপ্য একমাত্র তার , আমি তোমার নিকট 
সকল পাপের ক্ষমা চাচ্ছি ও তাওবাহ করছি৷ ” রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসুল! আপনাকে এ সব নতুন বাক্য পড়তে দেখছি - 
এগুলো কি? তিনি বললেনঃ আমার উম্মাতের মধ্যে আমার একটি নিদর্শন বা চিহ্ন রাখা হয়েছে৷ যখন আমি তা দেখি তখন এগুলো বলতে 

থাকি৷ আমি দেখেছিঃ “ইযা-জা-আ-নাসরুল্ল-হি ওয়াল্‌ ফাতৃহ” সুরার শেষ পর্যন্ত। ই.ফা. ৯৬৮, ই.সে. ৯৭৯) 




















৫১ কাটি কাটি 


মুহাম্মদ তার পাপের জন্য বারবার আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন৷ যদি তিনি কোন পাপ না করে থাকেন তবে তিনি ক্ষমা চাইবেন কেন? 
যেহেতু তিনি পাপ করেছিলেন সেই জন্যই তিনি বলেছেন, “মহান পবিত্র আল্লাহ্‌, সকল প্রশংসা প্রাপ্য একমাত্র তার, আমি তোমার নিকট 
সকল পাপের ক্ষমা চাচ্ছি ও তাওবাহ করছি” 

















রর 11000://119015.0017/100015/100111811/13015/3407 
৯ সুরা ২৮:১৫; 
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তাই এটা প্রামানিত হয় যে ইসলাম অনুসারে নবীরা পাপী ছিলেন৷ এখন আমি যদি যুবায়ের আহমদের যুক্তি পেশ করে বলি, ইসলামের নবীরা 
যে সমস্ত পাপ করেছেন তা কুরআন এবং হাদিসের শিক্ষা, আপনি তা মানবেন? আমরা ত মনে হয় না? ঠিক তেমনি পবিত্র বাইবেলে কিছু 
নবীদের দ্বারা ঘটে যাওয়া পাপের বিষয়ে উল্লেখ করেছে, কিন্তু সেটা পবিত্র বাইবেলের আদেশ নয় বরং তা পূর্বে ঘটে যাওয়া ইতিহাস৷ 
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৪২| জিজ্ঞাসাঃ যীশু পূর্বের নবীদের চোর ডাকাত বলেছেন৷ 


জাবাবঃ 








এই আয়াতের কন্টেক্সট থেকে আমরা বুঝতে পারি যে “আমার আগে যারা এসেছিল” বলতে ভণ্ড নবী ও স্বার্থপর নেতাদের বোঝায়৷ নবী 
যিহিঙ্কেলকে ঈশ্বর এই বিষয়ে বলেছিলেন, 





০ 


হে মনুষ্য-সন্তান, তুমি ইত্রায়েলের পালকদের বিরুদ্ধে ভাববাণী বল, ভাববাণী বল, তাহাদিগকে, অর্থাৎ সেই পালকদিগকে বল, প্রভু সদাপ্রভূ 
এই কথা কহেন, ইসরায়েলের সেই পালকদিগকে ধিক, যাহারা আপনাদিগকেই পালন করিতেছো৷ মেষগণকেই পালন করা কি পালকদের 


কর্তব্য নয়? তোমরা মেদ খাইয়া থাক, মেষলোম পরিধান করিয়া থাক, পুষ্ট মেষ বলিদান করিয়া থাক, কিন্তু মেষগণকে পালন কর না 























প্রভু যীশু শ্রীষ্ট সে সমস্ত লোকেদের বিষয়ে বলেছিলেন যারা মেষগন [অনুসারীদের] বিষয়ে চিন্তা করত না শুধু নিজদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতা 
প্রভু যীশু শরীষ্ট তার পূর্বের নবীদের সম্মাণ করতেন?৪৪ তিনি তাদেরকে চোর ডাকাত বলেন নি৷ 





2৪ যিহিঙ্কেল ৩৪:২-৩; 
2 মথি ৫:১৭; মথি ১২:৩; লুক ১৩:২৮; যোহন৮:৩৯,৪০, 
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৪৩| জিজ্ঞাসাঃ প্রচলিত ইঞ্জিল কি আল্লাহর কালাম? 





জবাবঃ ২৪ নং প্রশ্নটি এই এবং তার জবাব আমি আগেই দিয়ে দিছি [২৪ নং জাবাব দেখুন] 





88| জিজ্ঞাসাঃ বাইবেলে নামে কোন কিতাব ছিল না? ইপ্্ীল মুসলিমদের ধোকা দেওয়ার জন্য লেখা হয়েছে? 


এর জাবাব আমি আগেই দিয়ে দিয়েছি [২৯ এবং ৩৬ জবাব দেখুন] 





8৫ জিজ্ঞাসাঃ ইপ্ভীল শরীফে কেন ইসলামি লগো ব্যবহৃত হয়েছে? 











জাবাবঃ ইপ্ীল শরীফে যে লোগো ব্যবহৃত হয়েছে তা দেখতে মসজিতের মতন মনে হলেও সেটা ইসলামি লোগো নয়৷ মূলত ইহুদি- 
খীষ্টানদের অনেক জিনিস মুসলিমরা চুরি করে নিজের বলে দাবি করে আসছে৷ ইহুদিরা আগে থেকে টুপি পরে, মুসলিমরা ইহুদিদের দেখে 
নিজেরাও টুপি পরেছে, [যদিও কুরআনে এই বিষয়ে কোন আয়াত নেই] ইহুদিরা খাৎনা দেয় মুসলিমরাও তাদের দেখে সেটা দেয় আর নাম 
দিয়ে দিছে মুসলমানি [যদিও কুরআনে এই বিষয়ে কোন আয়াত নেই] ইহুদিরা দাড়ি রাখে তার দেখে মুসলিমরাও দাড়ি রাখে [যদিও কুরআনে 
এই বিষয়ে কোন আয়াত নেই], ইহুদিরা যে কায়দায় উপাসনা করে প্রায় তাদের মতন করেই মুসলিমরা নামজ পড়তে শেখে [যদিও কুরআনে 
এই বিষয়ে কোন আয়াত নেই] এমন কি শ্রীষ্টানদের প্রাচীন গীর্জার গুলোর মডেল চুরি করে তারা মসজিত তৈরি করেছে কি আবাক হচ্ছেন? 


























02 
এজ 








এই প্রাচীন গীর্জার নাম ছিল 78819 90101 যা মুহাম্মদের জন্মের আগে তৈরি হয়েছিল ৫৩৭ শ্ীষ্টাব্দে*' এটা তৈরি হয়েছিল৷ বর্তামানে তুর্কি 
সরকার জোর করে এই প্রাচীন গীর্জাটি মসজিত বানিয়েছে৷ এই প্রাচীন গির্জার মডেল চুরি করে মুলত মুসলিমদের মসজিত গুলো তৈরী 
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করেছে৷ কথায় আছে চোরের মায়ের বড় গলা। আর যুবায়ের আহমদ তারই প্রামান দিয়েছেন৷ 8991108. 06581 1-0191720, 14197. যা তৈরি 


হয়েছিল ৩৬৪ খ্রীষ্টাব্দে 








মিলিয়ে দেখুন ত এই গীজজার মডেল আর কারা চুরি করেছে!!! 


9. 96919 738511108 ৩২৬-৩৬০ খ্রীষ্টাব্দে তৈরী হয়েছে 








এই গন্থুজের মডেল কারা চুরি করেছে? 
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1৬৪1 98195 ৩২৫ খ্রীষ্টাব্দের গীর্জা 











সিরিয়ায় অবস্থিত এই গীর্জাটির পুরা মডেল মুসলিম বিশ্ব চুরি করেছে এবং আল্লাহ্‌র ঘর বানিয়েছে৷ আর কোথায় যুবায়ের আহমদ মূর্খের মতন 
কথা বলেছেন৷ তিনি হয়ত ভুলে গেছেন যে ইহুদি-শ্রষ্টানরা মুসলিমদের চুরি করে না বরং মুহাম্মদ বলেছেন তোমরা ইহুদি-স্রীষ্টান নকল 
করোঃ সহি বুখারি ৩৪৫৬; আবু সাঈদ রোঃ) থেকে বর্ণিতঃ 











তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের পন্থা পুরোপুরি অনুসরণ করবে , প্রতি 
বিঘতে বিঘতে এবং প্রতি গজে গজে৷ এমনকি তারা যদি গো সাপের গর্তেও ঢুকে তবে তোমরাও তাতে ঢুকবে। আমরা বললাম, হে আল্লাহর 
রাসূল! আপনি কি ইয়াহুদী ও নাসারার কথা বলছেন? নবী সোল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তবে আর কার কথা?” 

















2১111003://173015.0017/0015/94111811/119015/3456 
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৪৭-৪৮| জিজ্ঞাসাঃ ইপ্ত্রীল কোন ভাষা থেকে অনুবাদ করা হয়েছে? ইপ্্ীলে মুল ভাষা কেন অনুবাদে ব্যবহৃত হয় নি? 


এর জাবাৰ আমি আগেই দিয়ে দিয়েছি [২৩ এবং২৯ জবাব দেখুন] 





৪৯| জিজ্ঞাসাঃ ইপ্ীলের অনুবাদক কে? তার নাম পরিচয় কি? 








জাবাবঃ শ্রীরামপুরের খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক উইলিয়াম কেরি বাংলা ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন এবং ১৭৯৩ ও ১৮০১ সালে এটি প্রকাশ 
করেনা” বাংলাদেশে ব্যবহৃত বাইবেলের বাংলা সার্ধ রীতির অনুবাদ কেরির সংস্করণ থেকেই উদ্ভূত, যেখানে বাংলা চলিত রীতির 
সংস্করণগুলি নবতর অনুবাদা+” 























স্যার উইলিয়াম কেরীর প্রকাশিত প্রথম পবিত্র বাইবেলের বাংলা অনুবাদা 


অনুবাদকের পরিচয়ঃ 











বাংলাদেশে ব্যবহৃত বাইবেলের বাংলা সাধু রীতির অনুবাদ কেরির সংস্করণ থেকেই উদ্ভূত, যেখানে বাংলা চালিত রীতির সংস্করণগুলি নবতর 
অনুবাদ1+“তিনি ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি সোসাইটি, প্রথম ডিগ্রী প্রদানকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও শ্রীরামপুর কলেজ এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা 





জন্মঃ 

রি শিশির কুমার দাস 155//129/799/112/039, ০9/9/1০ ৮/0/53595/ ১৯৬৬ "তা সম্বেও বাংলা ভাষায় বাইবেল অনুবাদ বাংলা গদ্যের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কেরির বাইবেল 
ভাষাটির ধরনের একটি বিশেষ এবং সীমাবদ্ধতার মূল হয়ে ওঠে যাকে খ্রিষ্টীয় বাংলা বলা যেতে পারে।" 

২১ বাংলাদেশে ব্যবহৃত বাইবেলের বাংলা সা রীতির অনুবাদ কেরির সংস্করণ থেকেই উদ্ভৃত, যেখানে বাংলা চলিত রীতির সংস্করণগুলি নবতর অনুবাদ। 
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উইলিয়াম কেরি ১৭৬১ সালের ১৭ আগস্ট ইংল্যান্ডের নর্দানটন শায়ার, পলাইপুরী গ্রামে একটি দরিদ্র তাঁতী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন৷ 
এলিজাবেথ ও এডমন্ড কেরির পাঁচ সন্তানের মধ্যে উইলিয়াম কেরি ছিলেন সর্বজ্যেষ্ট। ছয় বছর বয়সে তার পিতা তার জন্য স্থানীয় চার্চ 
সম্প্রদায়ের করণিক ও গ্রাম্য স্কুলশিক্ষককে নিযুক্ত করেন৷ বাল্যকাল থেকেই কেরি ছিলেন জ্ঞানপিপাসু! তখন থেকেই প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, 
বিশেষত উদ্ভিদবিদ্যায় কেরির গভীর আগ্রহ লক্ষিত হয়৷ এছাড়াও ভাষাশিক্ষার ব্যাপারেও তিনি ছিলেন বিশেষ মেধাসম্পন৷৷ স্বচেষ্টায় 
তিনি লাতিন ভাষা শিখতে সামর্থ হয়েছিলেনা* 


























জীবনকালঃ 


১৭৭৭ খিষ্টাব্দে তিনি হ্যাকেল্টন-এ ক্লার্ক নিকোলাস নামক এক মুচির অধীনে কাজ শিখা শুরু করেন৷ নিকোলসের কাছে শিক্ষানবিশ করার 
সময় তিনি স্বচেষ্টায় স্থানীয় এক কলেজ-শিক্ষিত গ্রামবাসীর সহায়তায় গ্রিক ভাষা শিখেনা১ 

















১৭৭৯ সালে নিকোলসের মৃত্যু হলে কেরি থমাস ওল্ড নামক অপর এক মুচির নিকট কাজ করতে যান৷ ১৭৮১ সালে থমাস ওন্ডের শ্যালিকা 
ডরোথি প্ল্যাকেটকে বিবাহ করেন৷ তাঁদের বিবাহ হয়েছিল চার্চ অফ সেন্ট জন ব্যাপটিস্ট গির্জায়৷ ডরোথি লেখাপড়া জানতেন না, তাই বিবাহের 
স্বাক্ষরের স্থানে ক্রস চিহ্ন দিয়েছিলেন এঁদের মোট ৪টি পুত্র ও ২টি কন্যা সন্তান জন্মেছিল৷ মেয়ে দুটি অল্পবয়সেই মারা যায়৷ তাদের পুত্র 
পিটারও মাত্র পাঁচ বছর বয়সে মারা যায়৷ এর কিছুদিনের ভিতরে থমাস ওল্ড মৃত্যুবরণ করলে , কেরী তীর ব্যবসার সকল দায়িত্ব গ্রহণ করেন৷ 
এই সময় তিনি হিক্র, ইতালীয়, ডাচ ও ফরাসি ভাষা শেখেন৷ জুতা প্রস্তুত করার ফাঁকে ফাঁকে প্রায়শই তিনি পড়াশোনা করতেনাঁ” 


অবদানঃ 


























১৭৯৮ সালে উইলিয়াম কেরি শ্রীরামপুর ছাত্রাবাস স্থাপন করেন৷ 








ইতিমধ্যে মুল মিশনারি সোসাইটি ভারতে আরও মিশনারি পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে৷ এই সুত্র ধরে প্রথমে আসেন জন ফাউন্টেইন৷ তিনি 
মেদেনীপুরে একটি স্কুল চালু করেন৷ তারপর ১৭৯৯ সালের শেষ দিকে আসেন চিত্রকর উইলিয়াম ওয়ার্ড, স্কুলশিক্ষক জোশুয়া মার্শম্যান, 
মার্শম্যানের ছাত্র ডেভিড ব্রানসডন এবং উইলিয়াম গ্রান্ট, যিনি অবতরণের তিন সপ্তাহের মধ্যেই মারা যান। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তখনও 
মিশনারিদের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন ছিলো৷ তাই মার্শম্যান এবং ওয়ার্ড কোম্পানিকে ফাঁকি দিয়ে একটি মার্কিন জাহাজে এসেছিলেন৷ কিন্তু 
কর্তৃপক্ষ তাঁদের আসল উদ্দেশ্যের খবর জানতে পেরে তীদের গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দেয়া এমন সময় তীরা কলকাতার 
অদুরে শ্রীরামপুরের ড্যানিশ কলোনিতে বসবাসের সিদ্ধান্ত নেন ও সেখানে বসবাস শুরু করেনা এবং ১৮০০ সালের ১০ই জানুয়ারি কেরিও 
তীদের সঙ্গে যোগ দেন৷ এদের প্রচেষ্টায় শ্রীরামপুরে ব্যাপ্টিস্টমিশন গড়ে উঠে ধর্মপ্রচার ও শিক্ষা প্রসারের সুবিধার্থে তারা এখানে একটি 
ছাপাখানা স্থাপন করেন৷ এই প্রেস থেকেই এ বছর €৫ই মার্চ উইলিয়ম কেরির সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় বাইবেলের নতুন নিয়ম প্রকাশ করা 
হয়[১৩] এই বছরেই ফাউন্টেইন মারা যান এবং তীরা প্রথম কৃষ্ণ পালকে খ্রিষ্টান বানাতে সক্ষম হন৷ এছাড়াও এ বছর তিনি বালকদের জন্যে 
প্রথম অবৈতনিক দৈনিক স্কুল স্থাপন করেন এবং পুরাতন নিয়মের মাত্র দুটো পুস্তক ছাড়া সম্পূর্ণ বাইবেলের অনুবাদ শেষ করেন৷ 










































































১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে ডেভিড ক্রনস্ডন এবং থমাস মৃত্যুবরণ করেন৷ এই বছরে কোম্পানির গভর্নর -জেনারেল ওয়েলসলি ইংল্যান্ড থেকে আগত 
কোম্পানির তরুণ সিভিলিয়ানদের দেশীয় ভাষা, ইতিহাস, সংস্কৃতি, ভূগোল ইত্যাদি শেখানোর উদ্দেশে কলকাতায় ফো ট উইলিয়াম নামক 
একটি কলেজ স্থাপন করেনা এবং উইলিয়াম কেরি এই বছর মে মাসে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা ভাষার শিক্ষক নিযুক্ত হন৷ সেই সাথে 


কেরির অধীনে কয়েকজন বাঙালি পণ্তিত এবং মুনশি নিযুক্ত হয়৷ দেশীয় পণ্ডিতদের নিয়ে কেরি শ্রেণি ভিত্তিক কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ 
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করেন৷ রামরাম বসু এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রথম দু বছরে তিনটি গ্রন্থ এবং কেরি একটি বাংলা ব্যাকরণ ও আদর্শ সংলাপের একটি গ্রন্থ প্রকাশ 
করেন৷ 








১৮০৩ সালে তিনি নিজের মত করে একটি মিশনারি স্থাপন করেন৷ ৮ ও ১৮০৫ সালে তীর মারাঠী ব্যাকরণ (19180) 2191011) প্রকাশিত 


হয়৷ ১৮০৭ সালে তাকে বাউন ইউনিভার্সিটি সম্মান সুচক ডক্টর অফ ডিভিনিটি ডিগ্রি প্রদান করে৷ এবং এ বছর তার প্রথম স্ত্রী মারা যানা পরে 
১৮০৮ সালে তিনি ড্যানিশ মেয়ে সার্লট রুউমোরকে বিয়ে করেন৷ এবং এই বৎসরেই তাঁর সংস্কৃতিতে অনুদিত নতুন নিয়ম প্রকাশিত হয়৷ 





























১৮০৯ সালে তিনি বাংলাতে সম্পূর্ণ বাইবেলের অনুবাদ সম্পন্ন করেন৷ এবং এ বছরই তা ছাপা হয় | ও ১৮১১ সালে মারাঠি ভাষায় করা তার 
অনুবাদ নতুন নিয়ম প্রকাশিত হয়৷ ১৮১২ সালের ১১ মার্চ সন্ধ্যায় তার প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামপুর ছাপাখানায় আগুন লাগে৷ এতে করেটাইপ , 
অনুলিপি, পুস্তকসহ অনেক মুল্যবান সম্পদ সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়৷ ক্ষতির পরিমাণ ছিল প্রায় ১ লাখ ৩৩ হাজার টাকা৷ এ সংবাদ কলকাতায় 
পৌঁছালে সেখান থেকে আট হাজার দুইশত টাকা সংগৃহীত হয়েছিল৷ ইংল্যান্ডে খবর পৌছানোর দুই মাসের মধ্যে প্রায় এক লাখ ৪২ হাজার 
টাকা সংগৃহীত হয়৷ এ বছরই কেরির "ইতিহাস মালা" পুস্তকটি প্রথম প্রকাশিত হয়৷ এই গ্রন্থে প্রায় ১৫০টি শিরোনামের নানা স্থানের ১৪৮টি গল্প 
মুদ্রিত হয়৷ 


১৮১৪ সালে ভারতবর্ষের জনসাধারণের জন্যে তিনি সরকারের কাছে বিজ্ঞান শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব (91৫17 00110500006 0811০ 
10110101191119 01117019 10 1701010981 9০100093) পেশ করেনা ও ১৮১৫ সালে পাঞ্জাবি ভাষায় করা তার অনুবাদ নতুন নিয়ম প্রকাশিত হয়৷ 
এবং ১৮১৭ সালে দেশীয় ছাত্রদের মাঝে পুস্তকের অভাব মেটানোর উদ্দেশ্যে কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি স্থাপিত হয়৷ উইলিয়াম কেরীর 
নেতৃত্বে ১৬ জন ইউরোপীয়, ৪ জন মৌলভী ও ৪ জন বাঙালী হিন্দু, নিয়ে এর পরিচালক সমিতি গঠন করা হয়া 





















































১৮১৮ সালে "দিকদর্শন" নামে একটি মাসিক, "সমাচার দর্পণ" নামে একটি সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা এবং "[710705 01117019" নামে একটি 
ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়৷ এ বছরশ্ত্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। 














স্কুল পরিচালনার জন্য কলকাতা স্কুল সোসাইটি স্থাপিত হয়। স্কুল এবং কলেজের জন্যে পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নের জন্যেও কেরী কাজ করেন৷ 
ভারতে স্ত্রী শিক্ষা প্র বর্তনের পক্ষে এবং সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণের জন্যে তিনি বিশেষভাবে 
তৎপর ছিলেন৷ এ বছর সংস্কৃত ভাষায় করা তার অনুবাদ পুরাতন নিয়ম অনূদিত হয়৷ 




















১৮১৯ সালে বড়লাট পত্রী লেডি হেস্টিংসের উৎসাহে ড.উইলিয়াম কেরি একটি কৃষি সমিতি স্থাপন করেন৷ এই সমিতির কয়েকটি স্থানে আদর্শ 
কৃষি উদ্যান ছিল৷ ১৮২০ সালের ৪ সেপ্টেম্বর হটিকালচার ও গ্যাগ্রিকালচার সোসাইটি স্থাপন করেন৷ এই বছর তিনি মারাঠি ভাষায় পুরাতন 
নিয়ম প্রকাশ করেন৷ ১৮২১ খরষ্টাব্দে শ্রীরামপুর স্কুলকে কলেজে উন্নীত করেন৷ এবং এ বছর কেরীরদ্বিতীয় স্ত্রী সার্লট মারা যানা*” 


























১৮২২ সালে তার জীবনে বড় ধরনের দুটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটে এ বছর তিনি তার যোগ্য পুত্র ফেলিক্স কেরিকে হারান এবং তার বহু পরিশ্রমের 
ফসল ইউনিভার্সাল ডিকশেনারি বা ভারতীয় ১৩টি প্রধান ভাষার সর্বশব্দ কোষ আগুনে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে য়া 














১৮২৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি গ্রেস হগ্সকে তার তৃতীয় সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করেন৷ ও ১৮২৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি একটি বাংলা -ইংরেজি অভিধান প্রণয়ন 
করেনা এবং ১৮২৯ সালে ৫ ডিসেম্বর সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক একটি আইন জারি করেন এবং বিশেষ দূতের মাধ্যমে 
এ দিনই এই আইনের বাংলা অনুবাদের জন্য কেরির কাছে পাঠান৷ সারাদিন ধরে এটি অনুবাদ করে বৃদ্ধ কেরি নিজেই বেন্টিঙ্কের হাতে পৌঁছে 
দেন৷ এবং সেই দিনই ঘোড়ায় চড়ে কলকাতার আশেপাশের লোকদের এই আইনের কথা জানান আর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজটি ১৮৩০ 


সালে বন্ধ হয়ে যায়, যেখানে কেরি প্রায় ৩১ বছর বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেনাতিনি বাংলা মুদ্রনের প্রবর্তক। 
মৃত্যঃ 























রি 9110, 9601099. 17111911901 1//11121) 0212): 51091751691 2110 1/155/017217. 1-017901:10079১, 1887. 
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১৮৩৪ সালের ৯ জুন ৭৩ বছর বয়সে উইলিয়াম কেরি নামক এই ভদ্রলোকের মহান কর্মময় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে৷ এবং শ্রীরামপুর 
ব্যাপ্টিস্ট মিশনারীদের সমাধি ক্ষেত্রে তাকে সমাহিত করা হয়া১) 








৫০|জিজ্ঞাসাঃ আল্লাহর কালামের কি সংস্কারের প্রয়োজন হয়? 





জাবাবঃ আগেই দেওয়া হয়েছে [২৫ নং জবাব দেখুন] 





৫১-৫৩। জিজ্ঞাসাঃ হযরত শব্দের অর্থ প্রভু সেই যুক্তিতে যুবায়ের আহমেদ শ্রীষ্টানদের প্রভু, ইঞ্জিলে কেন হযরত কথাটি 
ব্যবহার করা হয়েছে? 











জাবাবঃ মুহাম্মদের নামের আগে হযরত লাগানোর নিয়ম কি কুরআনে লেখা আছে? নাই৷ অন্য কোন নবীর জন্য “হযরত” পদবিটি কুরআনে 

কোথাও উল্লেখিত রয়েছে? নাই৷ তবে আপনারা কেন নবীদের নামের আগে হযরত শব্দটা যুক্তি করেছেন? হযরত শব্দের অর্থ প্রভু নয়৷ 
হযরত (/7/9015%, আরবি: ১১২০) হল সম্মানসুচক আরবি উপাধি৷ এর শাব্দিক অর্থ "উপস্থিত"। তুর্কি ও বসনিয়ান ভাষায়ও এই শব্দটি 
রয়েছে৷ এখন প্রশ্ন হলোঃ যুবায়ের আহমদ কি কোন নবী? যে তিনি “হযরত” উপাধি ব্যবহার করছেন? তার নামে কেন তিনি “হযরত” 
ব্যবহার করেছেন তার জন্য তাকে কুরআন এবং হাদিস হতে দলিল পেশ করার চেলেঞ্জ করছি৷ ইঞ্জিল শরীফে হযরত শব্দটি ব্যবহার করা 
সম্মানসূচক হিসাবে শ্রীষ্টানরা আগে থেকেই প্রভু যীশু ্রীষ্টের শিষ্যদের এবং প্রাচীন ধর্মীক ব্যক্তিদের “সাধু/সেন্ট” বলতেন যার অর্থ প্রভু নয়৷ 



































৫২।জিজ্ঞাসাঃ ইঠ্ভীলে সিপারা শব্দের কেন ব্যবহার করা হয়েছে? 





জাবাবঃ সিপারা, ছেপারা এর বাংলা অর্থ [সিপারা, ছেপারা] (বিশেষ্য) কোরান শরিফের ত্রিশ অংশের এক অংশ (ফারসি) সিপারহা১%! 
অর্থাৎ এক একটি সিপারা কুরাআনের এক একটি অংশ যুবায়ের আহমদ দাবি করেছেন ইঞ্জিলে কেন এই কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে৷ সিপারা এটা 
কুরআনের ভাষা নয় বরং ফারসি ভাষা। এই ভাষা চাইলে আমিও আমার গ্রন্থের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি। মুসলিমদের ভাষায় ইঞ্জিল অনুবাদ 
করা হয়েছে তাই সেখানে ইঞ্জিলের অংশকে বোঝানোর জন্য সিপারা কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে চারজন ইঞ্জিল লেখকের ক্ষেত্রো১ম ২য় ৩য় 
৪র্থ|। তাই এখানে কোন সমস্যা নাই৷ 


























৫৪-৫৭| জিজ্ঞাসাঃ যীশুর উপরে যে ইঞ্জিল অবতীর্ন হয়েছে সেটা কোথায়? 


জাবাবঃ আমি আগেই দিয়েছি [২১-২৪ নং জবাব পড়ুন] 
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৫৮| জিজ্ঞাসাঃ বাইবেল মুখস্তকারী বিশ্বে কেউ নাই তাই বাইবেলে ঈশ্বরের বাক্য নয়৷ 











জবাবঃ কুরআনে ৬২৩৬ টি আয়াত আছে আবার কেউ বলে ৬২৩৮ টি, অন্যদিকে পবিত্র বাইবেলের ৩১,১০২টি৷ কোথায় মাত্র ৬ হাজার আর 
কোথায় ৩১ হাজার!!! পবিত্র বাইবেলের সুসমাচের [ইঞ্জিলে] ৭৯৫৭ টি আয়াত আছে যা কুরআনের আয়াতের থেকে অনেক বেশি৷ তবুও 














৬1976) 1,0000)01, [72101)5 07:091)5, 131]] 03007970, 1311] 00097 সম্মানিত ব্যক্তিরা পবিত্র বাইবেলে মুখস্ত করেছিলেন৷ 











৫৯-৭৩ নং জিজ্ঞাসাঃ এই প্রশ্ন গুলো সবই কিতাবুল মোকাদ্দস নিয়ে যুবায়ের আহমদ করেছেন৷ 








জবাবঃ ইহুদিরা তাদের ধর্মীয় গ্রন্থকে '203 ৬70 (/4/91/78/4০059/) নামে ডাকতেন [বই] গ্রীক ভাষায়াণ 3103)0 ও ৫৭, 12 01015 18 2015902 
যার বাংলা অর্থঃ পবিত্র শাস্ত্র বই/কিতাব৷ আরবীতে পবিত্র শব্দের জন্য মোকাদ্দস শব্দটি ব্যবহৃত হয় এবং শান্ত্রবই বোঝাতে কিতাব শব্দ 
ব্যবহার করা হয়৷ 








হিকিঃ 3703 ৬)7070 (/01/21 15116009251) 

গ্রীক ৪ ঠা 31039070010, 12101011912 20158 

আরবীঃ (ও এ || ০৪) 1৫191901 10/00800999 
ইংরেজীঃ 117০ 11019 901090019/3001 


বাংলাঃ পবিত্র শাস্ত্র বই] 





পবিত্র বাইবেল নামটি হিক্রগ্রীক আরবী, ইংরেজি, বাংলা সব ভাষায় একি অর্থ বহন করে৷ পবিত্র বাইবেলকে যদি কেউ কিতাবুল মোকাদ্দস 
[পবিত্র শাস্ত্কিতাব] বলে এতে করে এর অর্থের পরিবর্তন হয় না৷ কুরআনেও বলা হয়েছে এ ০, ৪/| 2/4/4150 7১901019 911079 73901. 
কুরআনও বাইবেল অনুসারিদের 17১০০91০ 0? 019 73০01. বলেছো কুরআনে তাওরাত ইঞ্জিল কিতাব গুলোকে বুঝানোর জন্য “কিতাব” 
কথাটি ব্যবহার করেছে৷ কুরআনে অনেক আয়াতে তাওরাত ইঞ্জিল বোঝাতে কিতাব কথাটি ব্যবহৃত হয়েছেঃ “সন্তান বললঃ আমি [ঈসা] তো 
আল্লাহর দাস৷ তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন”) 





























“কাফেররা বলে, আমরা কখনও এ কোরআনে বিশ্বাস করব না এবং এর পূর্ববর্তী কিতাবেও নয়৷ আপনি যদি পাপিষ্ঠটদেরকে দেখতেন, যখন 
তাদেরকে তাদের পালনকর্তার সামনে দাঁড় করানো হবে, তখন তারা পরস্পর কথা কাটাকাটি করবে৷ যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত, তারা 
অহংকারীদেরকে বলবে, তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মুমিন হতামা”১? 














“আমি আপনার প্রতি যে কিতাব প্রত্যাদেশ করেছি, তা সত্য-পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়ন কারী নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে সব 
জানেন, দেখেনা”১৪ 
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2 সুরা৩৪:৩১; 
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“সুতরাং তুমি যদি সে বস্তু সম্পর্কে কোন সন্দেহের সম্মুখীন হয়ে থাক যা তোমার প্রতি আমি নাযিল করেছি, তবে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো 
যারা তোমার পূর্ব থেকে কিতাব পাঠ করছে৷ এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তোমার পরওয়ারদেগারের নিকট থেকে তোমার নিকট সত্য বিষয় 
এসেছে কাজেই তুমি কস্মিনকালেও সন্দেহকারী হয়ো না”১% 














কুরআনে যদি তাওরাত ইঞ্জিল বোঝানোর জন্য “কিতাব” কথাটি ব্যবহার করতে পারে ত ইহুদি খ্রীষ্টানরা কেন ব্যবহার করতে পারবেনা? এমন 
কি যুবায়ের আহমদ নিজেও তার লেখায় তা প্রমানিত করে করেছেনঃ 





জিজ্ঞাসা- ৬৩ 
খরিস্টানভায়েরা বলেন, কিতাবুল মুকাদ্দাস হলো বাইবেলের অনুবাদ । 


বাইবেল অর্থ সমষ্টি। আর আরবী হলো “মাজমুআ”। তাহলে 
কিভাবুল সুকাদাস বেন রি হওয়ার 


দরকার ছিল । “মাজমুআ” এমন ভুল কেন ? 








কিন্তু এই প্রম্মনে তিনি একটি ভূল ব্যাখাও দিয়েছেন৷ পবিত্র বাইবেলে অর্থ সমষ্টি নয় বরং "07০ ৮০০1৪" কারন ৬৬টি পবিত্র কিতাব মিলিয়ে 
বাইবেল এখন কে ভুল করেছে সেটা ত দেখায়া যাচ্ছো যদিও তিনি মেনে নিয়েছেন যে পবিত্র বাইবেলের বাংলা অর্থঃ পবিত্র গ্রন্থা তিনি 
বলেছেন, কিতাবুল মোকাদ্দস কোন ভাষা থেকে অনুবাদ করা হয়েছে [৬৭ নং] যা সত্যই হাস্যকর প্রশ্ন কারন কিতাবুল মোকাদ্দসের প্রথমের 
দিকে লেখা আছে এটা হিক্র এবং গ্রীক থেকে অনুবাদ করা হয়েছে৷ ৫৯-৭৩ নং প্রশ্ন গুলো সবই হাস্যকর তাই আমি একটি লেখার দ্বারাই এই 
হাস্যকর প্রশ্নের জাবাব দিচ্ছি! তিন বলেছেন, “আপনারা ইসলামি পরিভাষা কেন ব্যবহার করেছেন? তিনি হয়ত ইংরেজী কুরআন পড়েন নি, 
কারন মুসলিমরা শ্বীষ্টানদের পরিভাষা চুরি করে কুরআন অনুবাদ করছে৷ তারা আল্লাহ নাম সরিয়ে দিয়ে 0০৫ শব্দ ব্যবহার করছে, ঈসা নাম 
বাদ দিয়ে 1955 নাম ব্যবহার করছে৷ সুরা ১৯:৩০; নং আয়াতের একটি উদাহরন দিচ্ছিঃ 
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যুবায়ের আহমদের কাছে আমার প্রশ্ন!!! তবে কেন তারা খ্রীষ্টানদের পরিভাষা ব্যবহার করে শ্বীষ্টানদের ধোকা দিচ্ছে?আপনাদের ইসলামি 
ভাষার কোন শক্তি নাই যে আপনারা খ্রীষ্টানদের ভাষার সাহায্য নিচ্ছেন? 











তিনি এটাও প্রশ্ন করেছেন আবরীতে নাকি কিতাবুল মোকাদ্দসের নাম “কিতবুল হায়াত” কেন দিয়েছেন? 








ভাই আমরা ত আরবে বাস করি না যে আমরা আরবীয় খ্রীষ্টানদের ধর্ম গ্রন্থের নাম দিব৷ তবুও জাবাব দিচ্ছি প্রকাশিত বাক্য ২০ :১৫ভার্সে 
জীবন কিতাবের [“কিতবুল হায়াত”] কথা উল্লেখ করা হয়েছে আর এখানেও গ্রীক শব্দ (103)) (01016) ব্যবহৃত হয়েছে ,বিবিলো শব্দ 
সুসমাচারে তাওরাতকে বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে মার্ক১২ :২৬; জবুরকে বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে লুক ২০ :৪২; নবীদের 
কিতাব বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে লুক৩:৪;| কুরআনের অনেক নাম রয়েছেঃ কুরআন, কুরআনুল কারিম, আল-ফোরকান, আজ-জিকর 
,আত-তানজিল,.আল-মাসহাফ, আল মাজিদ কিতাবুল মুবিন ইত্যাদি। এখন আমি যদি পাল্ট প্রশ্ন করি একটি গ্রন্থের এত নাম কেন? তখন হয় 
ত তিনি বলে বসবেন এসব গুনবাচক নাম৷ সেই যুক্তিতে আমিও বলতে পারি কিতাবুল হায়াত” এটাও পবিত্র বাইবেলের গুনবাচক নাম৷ পবিত্র 
বাইবেল অথবা কিতাবুল মোকাদ্দস যে অনুবাদই হোক না কেন? অর্থ একই থাকে তাই এটা কোন সমস্যা নয়৷ 
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জিজ্ঞাসা- ৭৪ 

আপনারা বলেন আদম গুনাহগার ছিলেন। তার সন্তানগণও গুনাহগার । 
এই গ্তনাহ থেকে মুক্তির জন্য যীশু এসেছেন। কিন্তু বাইবেল বলে একজনের 
পাপ অন্য জন মুক্তি দিতে পারবে না। আপনারা বাইবেলবিরোধী বিশ্বাস 
করেন কেন? দেখুন বাইবেল কী বলে। 


“যে পাপ করিবে সে মরিবে। পিতার পাপ পুত্র বহন করিবে না, পুত্রের 
পাপ পিতা বহন করিবে না।” 


জাবাবঃ ৩৮-৪১ নং জবাবে আমি দেখিয়েছি যে নবীরা পাপি ছিলেন কিন্তু মসীহ একমাত্র নিষ্পাপ ছিলেন৷ একজন নিষ্পাপ ব্যক্তি ত পাপি 
লোকেদের মুক্ত করতে পারে, কোন পাপি অরেকজন পাপিকে মুক্ত করতে পারে না৷ যুবায়ের আহমদে পবিত্র বাইবেলে থেকে একটি ভার্স 
উল্লেখ করেছেন যেখানে লেখা আছে যে পিতার পাপের ভার পুত্র বহন করবে না এবং পুত্রের পাপের ভার পিতা বহন করবে না৷ ১ কিন্তু 
আমরা যদি নবী হিহিষ্কেলের লেখা সেই অধ্যায় ভাল করে দেখি সেখানে আদিপাপের বিষয়ে বলা হচ্ছে না বরং জাগতিক পাপের কথা বলা 
হয়েছে সম্পূর্ন অধ্যায় পড়লেই তা বোবা যায়৷ তাও মাত্র কিছু অংশ দেখব এবং বিষয়ে পরিস্কার করব। 












































“আবার দেখ, ইহার পুত্র যদি আপন পিতার কৃত সমস্ত পাপ দেখিয়া বিবেচনা করে, ও তদনুযায়ী কার্য না করে, পর্বতের উপরে ভোজন করে 
নাই, ইত্রায়েল-কুলের পুত্তলিগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই, আপন প্রতিবাসীর স্ত্রীকে ভ্রষ্ট করে নাই, কাহারও প্রতি দৌরাত্ম্য করে নাই, বন্ধক 


দ্রব্য রাখে নাই, কাহারও দ্রব্য বলপূর্বক অপহরণ করে নাই, কিন্তু ক্ষুধিত লোককে অন্ন দিয়াছে ও উলঙ্গকে বস্ত্র পরাইয়াছে, দুঃখী লোকের 
প্রতি উপদ্রব হইতে আপন হস্ত নিবারণ করিয়াছে, সুদ বা বুদ্ধি লয় নাই, আমার শাসন সকল পালন করিয়াছে, ও আমার বিধিপথে গমন 


























করিয়াছে, তবে সে আপন পিতার অপরাধে মরিবে না, সে অবশ্য বাঁচিবে কিন্তু তাহার পিতা ভারী উপদ্রব করিত, ভ্রাতার দ্রব্য বলপূর্বক 
অপহরণ করিত, স্বজাতীয় লোকদের মধ্যে অসৎকর্ম করিত; তাই দেখ, সে আপন অপরাধে মরিল৷ 
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এখানে সুষ্পভাবে জাগতিক পাপ- পুন্যের কথা বলা হয়েছে আদি পাপের নয়৷ সমালোচক হয় ত জানেন না আদিপাপের বিষয়ে নবী 
যিহিক্কেলের কিতাবেই লেখা আছে, 








পরে তুমি বাম পার্থখে শয়ন করিয়া ইত্রায়েল-কুলের অপরাধ তাহার উপরে রাখ; যতদিন তুমি তাহাতে শয়ন করিবে, ততদিন তাহাদের অপরাধ 











বহন করিবে৷ আমি তাহাদের অপরাধ-বৎসরের সংখ্যা তোমার জন্য দিনের সংখ্যা, অর্থাৎ তিনশত নব্বই দিন রাখিলাম; এইরূপে তুমি 
ইত্রায়েল-কুলের অপরাধ বহন করিবে৷ সেই সকল সমাপ্ত করিলে পর তুমি আপন দক্ষিণ পার্থে শয়ন করিবে, এবং যিহুদা-কুলের অপরাধ বহন 
করিবে; আমি চল্লিশ দিন, এক এক বৎসরের নিমিত্ত এক এক দিন, তোমার জন্য রাখিলামা”? এখানে নবী যিহিক্কেল ইত্রায়েল এবং যিহ্দা 
জাতির পাপের ভার বহন করেছেন, যা মূলত আদিপাপ যা আদমের কাছ থেকে এসেছো যারা এমন সমলোচনা করতে আসেন তাদের 
আসলে পবিত্র বাইবেল টা ভাল করে পড়া উচিত, দেখা যায় তারা না পড়ে না বুঝি নিজেদের মনগড়া মন্তব্য পেশ করেনা কেউ করো পাপের 
ভার বহন করবে কি করবেনা সেই বিষয়ে ইসলামে পরস্পরবিরোধী শিক্ষা রয়েছে৷ 





























307 যিহিষ্ষেল ১৮:২০; 
3৫8 যিহিঙ্কেল ১৮:১৪-১৮; 
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“কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না৷ কেউ যদি তার গুরুতর ভার বহন করতে অন্যকে আহবান করে কেউ তা বহন করবে না-যদি সে 
নিকটবর্তা আত্বীয়ও হয়৷ আপনি কেবল তাদেরকে সতর্ক করেন, যারা তাদের পালনকর্তাকে না দেখেও ভয় করে এবং নামায কায়েম করে৷ 
যে কেউ নিজের সংশোধন করে, সে সংশোধন করে, স্বীয় কল্যাণের জন্যেই আল্লাহর নিকটই সকলের প্রত্যাবর্তন” ১ 














“যে এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে কেয়ামতের দিন বোঝা বহন করবো৷ তারা তাতে চিরকাল থাকবে এবং কেয়ামতের দিন এই বোঝা 
তাদের জন্যে মন্দ হবে ”)11 














“ফলে কেয়ামতের দিন ওরা পূর্ণমাত্রায় বহন করবে ওদের পাপভার এবং পাপভার তাদেরও যাদেরকে তারা তাদের অজ্ঞতাহেতু বিপথগামী 
করে শুনে নাও, খুবই নিকৃষ্ট বোঝা যা তারা বহন করে”) 








কোনটা সত্য? বহন করবে!!! অথবা বহন করবেন না!!! 





এমন কি মুহাম্মদও তার লেখা চিঠিতে লিখেছিলেন যে একজন অন্যের পাপের ভার বহন করবে, 





সহি বুখারি ২৯৩৬*আবদুল্লাহ্‌ ইব্নু “আববাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতিঃ 











আল্লাহ্‌র রসুল (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কায়সারের নিকট চিঠি লিখেছিলেন এবং এতে বলেছিলেন , যদি তুমি মুখ ফিরিয়ে রাখ 
তাহলে প্রজাদের পাপের বোঝা তোমার উপরেই চাপানো হবো?) 











এখন তাদের বিচার করা দরকার কোনটা ঠিক তারপরে তারা মন্তব্য পেশ করুক৷ যেখানে তারা নিজেরাই পরস্পর বিরোধী শিক্ষার মধ্যে জড়িত 
আবার তারাই দেখি উক্ত বিষয়ে কথা বলতে আসে যা সত্যই হাস্যকর৷ 





99 সুরা৩৫:১৮; 
১4 সুরা ২০:১০০-১০১; 
» সুরা ১৬:২৫ 
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৭৫| জিজ্ঞাসাঃ যীশু সবার পাপ ক্ষমা করবেন এমন প্রমান আছে কি? 


জাবাবঃ “পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করিতে মনুষ্যপুত্রের ক্ষমতা আছে, ইহা যেন তোমরা জানিতে পার”১4 


কিছু লোকে দাবি করে যীশুর পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করার অধিকার আছে কিন্তু শেষ বিচারে নয়৷ কিন্তু এই দাবিটি হাস্যকর মানুষ এই পৃথিবীতে 
থাকা অবস্থায় পাপ করে তাই এই পৃথিবীতে থাকা কালীন সময়ে ঈশ্বরের কাছে অনুতাপ প্রকাশের দ্বারা পাপের ক্ষমা পাওয়া যায় মৃত্যুর পরে 
শেষ বিচারে কি পাপের ক্ষমা পাওয়া যায়? খ্রীষ্টা ধর্ম অনুসারে একদম নয়৷ তাই সমগ্র মানব জাতির পাপের ক্ষমা প্রভু যীশু খ্রীষ্ট করতে পারেন 
কারন শাস্ত্রে এই কথাই লেখা আছেঃ 


























“আমার ধার্মিক দাস আপনার জ্ঞান দিয়া অনেককে ধার্মিক করিবেন.৮১15 











“কিন্তু তিনি যেমন জ্যোতিতে আছেন, আমরাও যদি তেমনি জ্যোতিতে চলি, তবে পরস্পর আমাদের সহভাগিতা আছে, এবং তাঁহার পুত্র 
যীশুর রক্ত আমাদিগকে সমস্ত পাপ হইতে শুচি করে”) 








৫১ 


লিখিতেছি, যেন তোমরা পাপ না কর৷ আর যদি কেহ পাপ করে, তবে পিতার কাছে আমাদের 
এক সহায় আছেন, তিনি ধার্মিক যীশু খ্রীষ্টা আর তিনিই আমাদের পাপার্থক প্রায়শ্চিত্ত, কেবল আমাদের নয়, কিন্তু সমস্ত জগতেরও পাপার্থক৷ 


55317 





“হে আমার বসেরা, তোমাদিগকে এই সকল 




















“কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার এক জাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না 








হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায় কেননা ঈশ্বর জগতের বিচার করিতে পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেন নাই, কিন্তু জগৎ যেন তাঁহার দ্বারা পরিত্রাণ 
পায়।”১18 





এ মহি৯:৬; 


স5যিশাইয়৫৩:১১, 
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৭৬| জিজ্ঞাসাঃ যীশুর আগে যারা মরেছে তারা কিভাবে পরিত্রাণ পাবে? 





জবাবঃ প্রভু যীশু হ্রীষ্টের আগে যারা ছিলেন তাদের জন্য তৌরাহ কিতাব ছিলো যেখানে পাপ হতে উ দ্ধার পাবার নিয়ম ছিলী” তার দ্বারা প্রভু 
যীশু খ্রীষ্টের আগের লোকেরা পরিত্রাণ পেয়েছে এবং যারা কিতাব পান নি তারা ঈশ্বরের কথার উপরে বিশ্বাসের দ্বারাই পরিত্রাণ পেয়েছেন 
যেমনঃ হেবল, ইয়োব, নোহ, অব্রাহামা ১ এছাড়াও পবিত্র বাইবেলে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে প্রভু যীশু স্রীষ্ট তার পৃথিবীতে 
আগমনের পূর্বের লোকেদের পরিত্রাণ দিয়েছেনঃ 


























“কারণ খ্ীষ্টও একবার পাপসমূহের জন্য দুঃখভোগ করিয়াছিলেন- সেই ধার্মিক ব্যক্তি অধার্মিকদের নিমিত্ত- যেন আমাদিগকে ঈশ্বরের নিকট 
লইয়া যান৷ তিনি মাংসে হত, কিন্তু আত্মায় জীবিত হইলেন আবার আত্মাতে গমন করিয়া কারাবদ্ধ সেই আত্মাদের কাছে ঘোষণা 
করিলেন, যাহারা পূর্বকালে, নোহের সময়ে, জাহাজ প্রস্তুত হইতে হইতে যখন ঈশ্বরের দীর্ঘসহিষ্ুণতা বিলম্বিত করিতেছিল. তখন তাহারা 
অবাধ্য ছিল সেই জাহাজে অল্প লোক অর্থাৎ আটটি প্রাণ, জল দ্বারা রক্ষা পাইয়াছিল৷ আর এখন উহার প্রতিরূপ বাপ্তিস্ব অর্থাৎ মাংসের 
মালিন্যত্যাগ নয়, কিন্তু ঈশ্বরের নিকটে সৎবিবেকের নিবেদন- তাহাই যীশু খ্রীষ্টের পুনরুখান দ্বারা তোমাদিগকে পরিত্রাণ করো”, 
































প্রভু যীশু শ্রীষ্ট দেহতে মৃত হলেন কিন্তু তিনি আত্মাতে জীবিত ছিলেন এবং তিনি সেই সমস্ত আত্মাদের কাছে উপস্থিত হলেন যারা তাঁকে 
দেখেনি অথবা তাকে বিশ্বাস করার সুযোগ পায় নি। তাদের কাছে তিনি নিজেকে প্রকাশিত করলেন এবং তাদের কাছে ঈশ্বরের সুসমাচার 
ঘোষনা করলেন৷ সেই সময়ে পূর্বের লোকেদের যে আত্মাগুলো প্রভুর কথায় বিশ্বাস করেছে তারা পরিত্রাণ লাভ করেছে৷ প্রভু পুনরুখানের 
আগ পর্যন্ত তাদের কাছে অবস্থান করেছলেন এবং প্রচার করেছিলেন৷ 




















যুবায়ের আহদমদের কাছে আমার প্রশ্ন মুহাম্মদের নবুওত চলাকালীন সময়ে যারা ইসলাম ধর্মের দাওয়াত পাইনি যারা ইহুদি -খ্রীষ্টানও ছিল না, 
যাদের কাছে কোন কিতাবে বাণী প্রচারিত হয় নি তাদের কি হবে? খ্রীষ্ট ধর্মের জবাব আমি উপরে দিয়েছি আপনি ইসলাম ধর্ম থেকে প্রমান 
দিন৷ ইসলাম ধর্ম থেকে কেন বলেছি জানেন? কারন আপনি কুরআন হতে কোন দিন এর জাবাব দিতে পারবেন না, আপনাকে অন্য 
লোকেদের লেখার সাহায্যের প্রয়োজন পড়বে। তবুও উত্তর দিয়ে দেখান!!! 

















৭৭-৭৮ নং জিজ্ঞাসার জাবাৰ আমি পূর্বেই দিয়েছি। 
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৭৯| জিজ্ঞাসাঃ আপনার ধর্ম সঠিক তার প্রামাণ দিতে পারবেন? 











জাবাবঃ “যীশু তাহাকে বলিলেন, আমিই পথ ও সত্য ও জীবন; আমা দিয়া না আসিলে কেহ পিতার নিকটে আইসে না৷”): প্রভু যীশু হ্রীষ্টের 
ধর্ম ছাড়া বাকি সব মিথ্যা এখানে তিনি দাবি করেছেন৷ এছাড়াও তিনি বলেছেন, 




















“যে কেহ পুত্রে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পাইয়াছে; কিন্তু যে কেহ পুত্রকে অমান্য করে, সে জীবন দেখিতে পাইবে না, কিন্তু ঈশ্বরের 
ক্রোধ তাহার উপরে অবস্থিতি করিবে”) অর্থাৎ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ধর্ম ছাড়া আর সব ধর্ম মিথ্যা৷ পবিত্র বাইবেলে এটা সুস্পষ্টভাবে লেখা আছে 
প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ছাড়া কোন পরিত্রাণ নেইঃ“তিনিই [স্রীষ্টই] সেই প্রস্তর, যাহা গাঁথকেরা যে আপনারা, আপনাদের দ্বারা অবজ্ঞাত হইয়াছিল, যাহা 
কোণের প্রধান প্রস্তর হইয়া উঠিল আর অন্য কাহারও কাছে পরিত্রাণ নাই; কেননা আকাশের নিচে মনুষ্যদের মধ্যে দত্ত এমন আর কোন নাম 
নাই, যে নামে আমাদিগকে পরিত্রাণ পাইতে হইবো ৮১1 



































যুবায়ের আহমদ কুরআন হতে উল্লেখ করেছেন, “নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম৷ এবং যাদের প্রতি কিতাব দেয়া 
হয়েছে তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও ওরা মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে, শুধুমাত্র পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ, যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের 
প্রতি কুফরী করে তাদের জানা উচিত যে, নিশ্চিতরূপে আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত দ্রুত”) কিন্তু কুরআনে এই আয়াতের ঠিক বিপরীত 
কথাও লেখা আছে, “নিশ্চয় যারা মুসলমান, যারা ইহুদী, ছাবেয়ী বা স্রীষ্টান, তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহর প্রতি. কিয়ামতের 
প্রতি এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।”+৭উক্ত আয়াত মতে যে কোন ধর্মের লোকের কোন 
ভয় নেই, তদের আল্লাহ শাস্তি দেবন না যদি তারা তাঁকে বিশ্বাস করে, শেষ দিনে বিশ্বাস করে, ভাল কাজ করে তাদের আল্লাহ শার্তিও দেবেন 
না৷ এছাড়াও কুরআনে বলা হয়েছে ঈসা মসীহের অনুসারীরা কিয়ামত পর্যন্ত পাগীদের উপরে প্রাধান্য পাবে সত্য ধর্ম না হলে কিয়ামত 
পর্যন্ত পাপীদের উপরে প্রাধান্য কিভাবে পাবে? 







































৫৫ স্মরণ করো! আল্লাহ্‌ বললেন ই তোমার মৃত্যু ঘটার, এবং আমি তোমাকে আমার দিকে উন্নীত করবো; 
আর তোমাকে পরিশোধিত করবো যারা অবিশ্বাস পোষণ করে তাদের থেকে, আর যারা তোমায় অনুসরণ করবে তাদের আমি স্থান 


দেবো যারা অবিশ্বাস পোষণ করে তাদের উপরে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত, এরপর আমারই কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থান, আর আমি 





111):// ঘাম. 00181010085.001/ অনুবাদ - ডাঃ জহুরুল হক 


3 যোহন১৪:৬; 
323 যোহন৩:৩৬; 
324 প্রেরিত৪:১১-১২; 
৯০5 সুরা ৩:১৯; 

** সুরা৫:৬৯; 

227 সুরাও:৫৫; 
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৮০|জিজ্ঞাসাঃ খ্রীষ্টানরা তাদের ধর্মীয় বিধান মতে দেশ চালান না কেন? 





জাবাবঃ বিশ্বে একটি খ্রীষ্টান দেশের কথা বলি যারা কাথলিক খ্রীষ্টান, তারা কাথলিক নিয়মে তাদের দেশ পরিচালনা করেন আর তাদের দেশের 
নাম হলো ভ্যাটিকান সিটি৷ পৃথিবীর কটা মুসলিম দেশ আছে যারা ইসলামের নিয়মে দেশ পরিচালিত করেন? হাতে গোনা কয়টা দেশ দেখাতে 
পারবেন? যদি দেখান তবে কটা দেশ? আর বাকিরা কেন মানে না? সৌদি আরব যেটা আপনাদের প্রাণ কেন্দ্র সেখানেই ইসলামি নিয়মে দেশ 
চলে না৷ সহি বুখারি৭০৯৯ হাদিসে বলা হয়েছে কোন মহিলা দিয়ে দেশ চালানো যাবে না তাদের দিয়ে কিছু পরিচালনা করা যাব নাঃ 














আবু বাক্রাহ্‌ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ 


৫১ ৫১ 


তিনি বলেন, একটি কথা দিয়ে আল্লাহ জঙ্গে জামাল (উষ্টরের যুদ্ধ) এর সময় আমাকে বড়ই উপকৃত করেছেন৷ (তা হল) নবী (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট যখন এ খবর শৌছল যে, পারস্যের লোকেরা কিস্রার মেয়েকে তাদের শাসক নিযুক্ত করেছে, তখন তিনি 
বললেনঃ সে জাতি কখনো সফলকাম হবে না. যারা তাদের শাসনভার কোন স্ত্রীলোকের হাতে অর্পণ করে৷ [১৬০](আধুনিক প্রকাশনী- ৬৬০৪, 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬৬১৮) 






































এখন প্রশ্ন হলো কয়টা মুসলিম দেশ এই আদেশ মেনে চলছে? এমন কি যুবায়ের আমহদ যে দেশে বাস করেন সেই দেশেও ত দুইজন নারী 
নেত্রী রয়েছেন যারা দেশ পরিচালনা করেন৷ তবে যুবায়ের আহমদ আদালতে গিয়ে মামলা করুন কেন এদেশে ইসলামি নিয়ম মানা হচ্ছে না? 
অধিকাংশ মুসলিমরাই শরিয়া শাসন ব্যবস্থা পছন্দ করে না যার জন্য তারা ইহুদি-শ্রীষ্টানদের দেশে গুলোতে যেতে পারলে নিজেদের ভাগ্যবান 
মনে করে৷ কিছু দিন আগে আমরা দেখলাম আবগানিস্তানের লোকজন কিভাবে ইসলামি দেশ থেকে পালাচ্ছিলেন৷ এতই যদি মধুর জীবন 
ব্যবস্থা হবে তবে কেন প্রানের মায়া না করে প্লেনের ডানা-চাকা ধরে তারা আমেরিকা পালানোর চেষ্টা করলেন? খ্রীষ্টানরা উন্নত জাতি তারা 
ধর্মীয় বিধানে দেশ পরিচালিত না করলেও তারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষায় দেশ পরিচালিত করেন৷ তাদের দেশে তারা সবাইকে সমান 
অধিকার দেন৷ যার জন্য তাদের অনেক দেশে শাসন পর্যায় পর্যন্ত কিছু মুসলিম নেতাদের সুযোগ দেওয়া হয়েছে৷ কিন্তু মুসলিমদের দেশে কয় 
জন অন্যধর্মের লোকেদের শাসন পর্যায় কোঠা ছাড়া সুযোগ দেওয়া হয়? সুযোগ ত দুরের কথা স্বীষ্টান নাম শুনলেই সে নমিনেশন পাবে না৷ 
আর মুসলিম জনগন তাদের ভোট দেবে না ধর্মীয় শিক্ষার কারনে৷ বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত অভিনেতা চঞ্জল চৌধুরী তার মায়ের সাথে 
একটি ছবি পোষ্ট করেন৷ সেই ছবিতে তার মা মাথায় সিদুর পরে ছিল৷ তার জন্য সেই দেশের জনগন অস্রাব্য ভাষায় চঞ্জল চৌধুরীকে অপমান 
করেছো”” এই হলো তাদের শিক্ষা মানুষকে তারা ধর্ম দিয়ে বিচার করে৷ 
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৮১|জিজ্ঞাসাঃ রীষ্ট ধর্ম কি সার্বজনীন ধর্ম? 


জবাবঃ 





মুসলিম দাওয়া প্রচারকরা দাবি করেন যে, শ্রষ্ট ধর্ম সার্বজনীন নয়৷ 





কারন যীশু খ্রীষ্ট শুধুমাত্র ইহুদি জাতির জন্য এসেছিলেন আর এই ধারনা সাধারন মুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে 





প্রভু যীশু শ্রীষ্ট তার প্রচারের প্রথম দিকে তিনি ইহুদিদের কাছে প্রচার করেছেন এবং তার পরে তিনি অ-ইহুদিদের কাছে তার বানী প্রচারিত 
করেছেন৷ অনেক দাওয়া প্রচারকরা পবিত্র বাইবেল হতে প্রভু যীশু শ্রীষ্ট যখন ইহুদিদের কাছে বানী প্রচারিত করেছিলেন শুধুমাত্র সেই দলিল 
গুলোর কথা উল্লেখ করে থাকেনা 














কিন্তু তারা সেই বানী গুলো উল্লেখ করেন না যেখানে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট অ-ইহুদিদের কাছে তার বানী প্রচারিত করেছিলেন৷ আমরা প্রথমে চারটি 
গসপেল হতে দেখব যে প্রভু যীশু খরীষ্ট সমগ্র জাতির জন্য এসেছিলেন৷ 




















প্রভু যীশু খ্রীষ্ট শাস্ত্রের মধ্যে সার্বজনীন শিক্ষা প্রদান করেছেন৷ “যীশু উত্তর করিলেন, প্রথমটি এই, “হে ইসরায়েল, শুন; আমাদের ঈশ্বর প্রভু 








একই প্রভং আর তমি তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ, তোমার সমস্ত মন ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভৃকে 








প্রেম করিবে” দ্বিতীয়টি এই, “তোমার প্রতিবাসীকে আপনার মত প্রেম করিবো”১১ 








ঈশ্বরকে মন প্রান দিয়ে ভালবাসা এই শিক্ষার সার্বজনীন এবং প্রতিবাসিকে নিজের মতন ভালবাসা৷ প্রভূ যীশু এটাও বুঝিয়েছিলেন যে 
প্রতিবেশি বলতে কাকে বলে? তিনি বুঝিয়েছেন “বিশ্বের সবাই সবার প্রতিবেশি”)! 














আর আমি যে সমস্ত শান্ত্রপদ ব্যবহার করব তার কোন ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন পড়বে না, কারন পবিত্র বাইবেল সুস্পষ্টভাবে শিক্ষা দেয় প্রভু 
যীশু সমগ্র মানব জাতির জন্য এসছিলেন৷ 





৯০ মার্ক১২:২৯-৩১ 
১: লুক ১০:২৯-৩৭; 
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মথি লিখিত সুসমাচার থেকেঃ 





“সবুলন দেশ ও নপ্তালি দেশ, সমুদ্রের পথে, যর্দানের পরপারে, পরজাতিগনের গালীল, যে জাতি অন্ধকারে বসিয়াছিল, তাহারা মহা 
আলো দেখিতে পাইল. যাহারা মৃত্যুর দেশে ও ছায়াতে বসিয়াছিল, তাহাদের উপরে আলো উদিত হইল1”5 


“দেখ আমার দাস, তিনি আমার মনোনীত, আমার প্রিয়, আমার প্রান তাঁহাতে প্লীত, আমি তাঁহার উপরে আপন আত্মাকে স্থাপন করিব, আর 
তিনি জাতিগনেরপরজাতি] কাছে ন্যায় বিচার প্রচার করিবেন তিনি কলহ করবেন না, উচ্চশব্দও করিবেন না, পথে কেহ তীহার রব শুনিতে 
পাইবে না৷ তিনি থেৎলা নল ভাঙ্গিবেন না, সধূম শালিতা নির্বান করিবেন না, যে পর্যন্ত না ন্যায়বিচার জয়ীরূপে প্রচলিত করেন৷ আর তাহার 
নামে পরজাতিগণ প্রত্যাশা রাখিবে১33 























“আর সর্ব জাতির নিকটে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত রাজ্যের এই র য় জগতে প্রচার করা যাইবে;”১4 








“অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে বাপ্তাইজ কর; আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা 
আজ্ঞা করিয়াছি, সেই সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেও। আর দেখ আমিই যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি”); 








“হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল, আমার নিকটে আইস. আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিবা” 





4 


লাখত সুসমাচার থেকেঃ 





মাক 








“আর আমি তোমাদিগেক সত্য কহিতেছি, সমুদয় জগতে যে কোন স্থানে সুসমাচার প্রচারিত হইবে, সেই স্থানে ইহার স্মরনার্থে ইহার 


এই কর্মের কথাও বলা যাইবে”) “তোমরা সমুদয় জগতে যাও, সমগ্র সৃষ্টির নিকটে সুসমাচার প্রচার কর।”১* “আমার গৃহকে 
সর্বজাতির প্রার্থনা-গৃহ বলা যাইবে”? 








লুক লিখিত সুসমাচার থেকেঃ 





“তখন দূত তাহাদিগকে কহিলেন, ভয় করিও না, কেননা দেখ, আমি তোমাদিগকে মহানন্দের সুসমাচার জানাইতেছি; সেই আনন্দ 
সমুদয় লোকেরই হইবঝেকারন অদ্য দায়ুদের নগরে তোমাদের জন্য ত্রাণকর্তা জন্মিয়েছেন; তিনি খ্রষ্ট প্রভু” 





335 মথি৪:১৬; 

৯৪ মথি১২:১৮-২১; যিশা ইয়৪২:১-৪ 
১৭ মথি২৪:১৪; 

335 মথি২৮:১৯-২০; 


২6 মথি১১:২৮; 
3 মার্ক১৪:৯, 
3৪৪ মার্ক১৬:১৫; 





3৪ মার্ক১১:১৭, 
১৫ লুক২:১০-১১, 
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“হে স্বামিন, এখন তুমি তোমার বাক্যানুসারে তোমার দাসকে শান্তিতে বিদায় করিতেছ, কেননা আমার নয়নযুগল তোমার পরিত্রান 


ইত্ায়লের গৌরব।- 





প্রান্তরে এক জনের রব, সে ঘোষণা করিতেছে, তোমরা প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর, তাহার রাজ পথ সকল সরল কর প্রত্যেক উপত্যকা 
পরিপূর্ন, প্রত্যেক পর্বত ও উপপর্বত নিন্ম করা যাইবে, যাহা যাহা বক্র, সেই সকল সরল করা যাইবে, যাহা যাহা অসমান, সেই সকল সমান করা 
যাইবে, এবং সমস্ত মত্য ঈশ্বরের পরিত্রাণ দেখিবে।”4 

















“কিন্তু তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, অন্য অন্য নগরেও আমাকে ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিতে হইবে; কেননা সেই জন্যই 
আমি প্রেরিত হইয়াছি।”43 








“আর তাঁহার স্ীষ্টের] নামে পাপমোচনার্থক মন পরিবর্তনের কথা সর্বজাতির কাছে প্রচারিত হইবে- যিরূশালেম হইতে আরাম্ত করা হইবে৷ 
আর তোমরা এই সকলের সাক্ষী”) 








যোহন লিখিত সুসমাচার থেকেঃ 








“কারন ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার এক জাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন, যে কেহ তাহাতে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না 
হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।১১ 











“আমিই পথ, সত্য ও জীবন; আমা দিয়া না আসিলে কেহ পিতার নিকটে আসিতে পারে না।”১* 





“যীশু আবার লোকদের কাছে কথা কহিলেন, তিনি বলিলেন, আমি জগতের জ্যোতি; যে আমার পশ্চাৎ আইসে, সে কোন মতে 
অন্ধকারে চলিবে না”? 





+£ লুক২:২৯-৩২/যিশাইয়৪০:৩-৫; 
342 “লুক২:৪-৬; 


+5 লুক৪:৪৩; 


3 লুক২৪:৪৭-৪৮; 
345 যোহন৩:১৬; 
২6 যোহন১৪:৬; 
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“আমিই দ্বার, আমা দিয়া যদি কেহ প্রবেশ করে, সে পরিত্রাণ পাইবে, এবং ভিতরে আসিবে ও বাহিরে যাইবে ও চরাণী পাইবে”১১ 











উপরে উল্লেখিত সমস্ত শান্ত্রপদ প্রমানিত করে শ্রীষ্ট ধর্ম সার্বজনীন ধর্মা 


ইত্রায়েলের হারনো মেষেদের কাছে? 








পবিত্র বাইবেলের আলোকে আমার প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পরিত্রানের মিশনকে ৪ ভাগে বিভক্ত করতে পারিঃ 








প্রথম মিশন অনুসারেঃ প্রভু যীশু শ্রীষ্ট তিনি ইআ্ায়েলিয়দের কাছে সুসমাচার প্রচার করে ছিলেন[মথি১০: ৫; ১৫:১৪: 





দ্বিতীয় মিশন অনুসারেঃ তিনি সামেরীয়াতে সুসমাচার প্রচার করে ছিলেন | যোহন ৪:১-৪২:] 








তৃতীয় মিশন অনুসারেঃ তিনি গ্রীকদের কাছে সুসমাচার প্রচার করে ছিলেন [ যোহন ১২:২০-৩২] 





৫১ পাটি ৫৯ 


চতুর্থ মিশন [ফাইনাল মিশন] অনুসারেঃ প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তিনি নিজে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যখন তিনি ক্রুশবিদ্ধ হবেন তখন তিনি সমগ্র 














মানব জাতিকে তার দিকে আকর্ষন করবেন [যোহন ১২:৩২-৩৩;]| তিনি তার শিষ্যদের সমগ্র পৃথিবীর মানুষের কাছে তার সুসমাচার প্রচার 











করতে বলে গিয়েছেন [মথি২৮:১৯; মার্ক ১৬:১৫; যোহন ১৭:১৮, তার অনুসারিরা তার কথা মত পৃথিবীর চারিদিকে সুসমাচার প্রচার করে 
ছিলেন [ প্রেরিত ৮:৪-১৩]]। 


১? যোহন৮:১২; 
34৪ যোহন১০:৯, 


145 |177 5 2 1 0009://0 91701901771 9101917009915.09109591]0091.0911 








৮২| জিজ্ঞাসাঃ পৌল মিথ্যা প্রচার করতে বলেছিলনে৷ 


জাবাবঃ 





“কিন্তু আমাদের অধার্মিকতা যদি ঈশ্বরের ধার্মিকতা সাব্যস্ত করে, তবে কি বলিব? ঈশ্বর, যিনি ক্রোধে প্রতিফল দেন, তিনি কি অন্যায়ী?- আমি 





মানুষের মত কহিতেছি- তাহা দুরে থাকুক, কেননা তাহা হইলে ঈশ্বর কেমন করিয়া জগতের বিচার করিবেন? কিন্তু আমার মিথ্যায় যদি 
ঈশ্বরের সত্য তাঁহার গৌরবার্থে উপচিয়া পড়ে, তবে আমিও বা এখন পাপী বলিয়া আর বিচারিত হইতেছি কেন? আর কেনই বা বলিব না- 
যেমন আমাদের নিন্দা আছে, এবং যেমন কেহ কেহ বলে যে, আমরা বলিয়া থাকি- “আইস, মন্দ কার্য করি, যেন উত্তম ফল ফলে”? তাহাদের 
দণ্ডাজ্ঞা ন্যাধ্য। *:+ 


























এখানে প্রেরিত গৌল কিছু প্রশ্ন করেছেনঃ 








কিন্তু আমাদের অধার্মিকতা যদি ঈশ্বরের ধার্মিকতা সাব্যস্ত করে, তবে কি বলিব? 





এর অর্থ কি আমাদের তিনি অধার্মিক হতে বলেছেন? না৷ 








যিনি ক্রোধে প্রতিফল দেন, তিনি কি অন্যায়ী? 


৫১ ৫১ 


তিনি কি বলেছেন ঈশ্বর অন্যায় করেন? না৷ 








কেননা তাহা হইলে ঈশ্বর কেমন করিয়া জগতের বিচার করিবেন? 





তিনি বলেছেন ঈশ্বর জগতের বিচার করবেন না? না৷ 








কন্তু আমার মিথ্যায় যদি ঈশ্বরের সত্য তীহার গৌরবার্থে উপচিয়া পড়ে, তবে আমিও বা এখন পাগী বলিয়া আর বিচারিত হইতেছি কেন?এখান 
তিনি প্রশ্ন করছেন তিনি দি মিথ্যাচার করে ঈশ্বরের গৌরব করেন তবে কেন তিনি নিজেকে পাগী বলে পরিচয় দিচ্ছেন? এখানে তিনি কোথায় 
বলেছেন “আমি মিথ্যার দ্বারা ঈশ্বরের গৌরব করছি? তার পরের লাইনে তিনি তিনি আরেকটা প্রশ্ন করেনঃ কেনই বা বলিব না- যেমন আমাদের 


নিন্দা আছে, এবং যেমন কেহ কেহ বলে যে, আমরা বলিয়া থাকি- “আইস, মন্দ কার্য করি, যেন উত্তম ফল ফলে”? 






































তিনি এখানে বলেছেন প্রেরিতদের ভুল আছে তাদের নিন্দা আছে তাই বলে তারা এটা শিক্ষা দেন না যে আস আমরা খারাপ কাজ করি এটাই 
প্রেরিত পৌল বুবিয়েছেন। কারন উপরে তিনি যে প্রশ্ন গুলো করেছেন সেগুলো ছিল প্রেরিতদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তার জন্য এখানে লেখা 
আছে “যেমন কেহ কেহ বলে” | তাই যুবায়ের আহমদ মূলত্র:০7/০%1 না বুঝে মন্তব্য করেছেন৷ 

















349 রোমীয়৩:৫-৮; 
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অন্যদিকে ইসলাম মিথ্যা বলার বিষয়ে কি শিক্ষা দেয় দেখুনঃ 
জামে' আত-তিরমিজি১৯৩৯ 
আসমা বিনতু ইয়াধীদ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ 








তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম ) বলেছেনঃ তিনটি ক্ষেত্র ব্যতীত মিথ্যা বলা বৈধ নয়৷_ (এক) স্ত্রীকে খুশি করার 
উদ্দেশ্যে তার সাথে স্বামীর কিছু বলা , (দুই) যুদ্ধের সময় এবং (তিন) লোকদের পরস্পরের মাঝে সংশো ধন করার জন্য মিথ্যা কথা বলা! 
অধঃস্তন রাবী মাহমুদ তার হাদীসে বলেছেন তিনটি ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোথাও মিথ্যা বলা ঠিক নয়া” 























মুহাম্মদ তিনি ৩টি ক্ষেত্রে মিথ্যা বলতে তার অনুসারিদের লাইসেন্স দিছেন ১ স্ত্রীকে খুশি করার জন্য, ২যুদ্ধের সময়, ৩ মানুষের মধ্যে মিলন 
করার সময়৷ এখন আপনি ভাবুন মিথ্যা বলা কাদের শিক্ষা? 








মুহাম্মদ এমন কি তার অনুসারিদের দোষ গোপন রাখার জন্য মিথ্যা বলার লাইসেন্স দিয়েছেনসুনানে ইবনে মাজাহ২৫৪৪ 
আবু হুরায়রাহ রোঃ) থেকে বর্ণিতঃ 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে 


তার দোষ গোপন রাখবেন।১: 








অন্যদিকে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বলেছেন, “শয়তান মিথ্যাবাদিদের পিতা” 








তোমরা আপনাদের পিতা দিয়াবলের, এবং তোমাদের পিতার অভিলাষ সকল পালন করাই তোমাদের ইচ্ছা; সে আদি হইতেই নরঘাতক, 
সত্যে থাকে নাই, কারণ তাহার মধ্যে সত্য নাই৷_ সে যখন মিথ্যা বলে, তখন আপনা হইতেই বলে, কেননা সে মিথ্যবাদী ও তাহার 
পিতা1% 











৮৩ নং প্রশ্নের জাবাৰ আগে দেওয়া হয়েছে১৮নং] 





৮৪ নং প্রশ্নের জাবাব আগে দেওয়া হয়েছো৮১ নং] 


রি 1000://1119015.0011/1000165/0111101/19015/1939 
35411000://1119015.0017/1909015/1)1-1791911/113015/2544 


৯ যোহন৮:৪৪; 
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৮৫| জিজ্ঞাসাঃ বাইবেল অনুসারে সকল মানুষ ঈশ্বরের পুত্র তবে যীশু একা কেন ঈশ্বরের হবেন? 





জাবাবঃ সকলে ঈশ্বরের পুত্র নয় যারা ঈশ্বরের লোক তারাই মূলত ঈশ্বরের পুত্র “কিন্তু যত লোক তাঁহাকে গ্রহণ করিল, সেই সকলকে, যাহারা 
তাহার নামে বিশ্বাস করে তাহাদিগকে, তিনি ঈশ্বরের সন্তান হইবার ক্ষমতা দিলেন৷ তাহারা রক্ত হইতে নয়, মাংসের ইচ্ছা হইতে নয়, মানুষের 
ইচ্ছা হইতেও নয়, কিন্তু ঈশ্বর হইতে জাত।”১; যারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে গ্রহন করেছে তারাই ঈশ্বরের পুত্র হওয়ার সুযোগ পেয়েছে সকলে 
নয়া 




















প্রভু যীশু শ্রীষ্টকে “একজাত” পুত্র বলা হয় +* কারন তিনি পিতা ঈশ্বরের মধ্য হতে বাহির হয়ে এসেছেন৷ +* পিতা এবং পুত্র জাতগত দিক 
দিয়ে এক এবং অভিন্ন +? কোন মানুষ অথবা কোন স্বগ্গদুত পিতার মধ্য হতে বার হয়ে আসেন নি আর তারা জাতগত দিক দিয়েও পিতা 
ঈশ্বরের মতন নন সেই জন্য তারা কেউ খ্রীষ্টের সমতুল্য নয়৷ পবিত্র বাইবেলে বিষয়টিকে পরিস্কার ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছেঃ ঈশ্বরকে কেহ 
কখনও দেখে নাই; একজাত পুত্র, যিনি পিতার ক্রোড়ে থাকেন, তিনিই [তাঁহাকে] প্রকাশ করিয়াছেন। ১৮ এখানে “একজাত পুত্র” হিসাবে 
স্যার উইলিয়াম কেরী অনুবাদ করেছেন কিন্তু এখানে যে গ্রীক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে] 110১০/৪৮]5 99০] মনোগেনেস 
থেওস যার অক্ষিরিক অর্থঃ “একজাত ঈশ্বর” অনেক বাইবেল অনুবাদক একজাত ঈশ্বর হিসাবেও অনুবাদ করেছেন 
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অর্থাৎ পিতা ঈশ্বরকে কেউ কখনো দেখেনি কিন্তু একজাত ঈশ্বর [পুত্র] তিনি পিতাকে সবার সামনে প্রকাশ করেছেন৷ সেই জন্য প্রভু যীশু 
খরীষ্টকে একজাত পুত্র বলা হয়” কারন তিনি একমাত্র ব্যক্তি পিতাকে প্রকাশিত করতে পারেনা” 





** যোহন১:১২-১৩; 

২৯ যোহন৩:১৬; 

৯ যোহন৮:৪২;যোহন১৬:৩০; যোহন১:১৪; 

৯ যোহন১:১-২; 

৭৮ যোহন১:১৮) 

২৪ যোহন৩:১৫, 

৯ যোহন১৪:৮-১০, 
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৮৬| জিজ্ঞাসাঃ মূর্তিপূজা যদি পাপ হয় তবে খ্রীষ্টানরা কেন মূর্তিপূজা করে? 





জাবাবঃ সব ্বীষ্টানরা মুর্তিপূজা করে এটা বলা ভুল, কারন প্রটেস্টান্ট স্বীষ্টনরা মুর্তিপূজা করে না৷ শুধুমাত্র কাথলিকরা মুর্তিপূজা করে৷ কিন্তু 
পবিত্র বাইবেলের দিক থেকে তারা মুলত খ্রীষ্টান নয়৷ কারন তারা পবিত্র বাইবেল অনুসারে চলে না৷ মুসলিমদের মধ্যেও এমন অনেক দল 
আছে যেমনঃ শিয়া৷ এছাড়াও মাজার পূজারী হাজার হাজার মুসলিম রয়েছে তারা মৃত ব্যক্তির কবর পুজা করে৷ এখন আমি যদি সেই সমস্ত 
মুসলিমদের দেখে বলি সব মুসলিমরা মৃত ব্যক্তির লাশ পূজা করে তবে এটা আপনি নিশ্চই মানতে চাইবেন না৷ কিন্তু সকল মুসলিম একটি কাল 
পাথরের উপাসনা করে যা মক্কাতে অবস্থিত। 





























এই কাল পাথকে হজরে আসওয়াদ বলেও ডাকা হয়৷ মুসলিমরা বিশ্বাস করে এই পাথর বেহেস্তে থেকে নেমে এসেছে এই পাথর পাপ ক্ষমা 
করতে পারে তার জন্য এই পাথরকে মুসলিমরা স্পর্ষ করে এবং এই পাথরকে সম্মান দেখানোর জন্য চুমা খায়৷ 











সুনানে আন-নাসায়ী ২৯৩৫ ইবন আববাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ 











নবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “হাজরে আসওয়াদ জান্নাত থেকে (আগত) 
মিশকাতুল মাসাবিহ ২৫৭৭ ইবনু “আববাস (রাঃ)] থেকে বর্ণিতঃ 








তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ হাজারে আসাওয়াদ যখন জান্নাত হতে নাধিল হয় , তখন তা দুধের চেয়েও 
বেশি সাদা ছিল৷ অতঃপর আদাম সন্তানের গুনাহ একে কালো করে দেয়৷ [আহমাদ ও তিরমিযী ; ইমাম তিরমিযী (রেহঃ) বলেছেন, হাদীসটি 
হাসান সহীহা?গ 


সহি বুখারি১৬০৩ “আবদুল্লাহ্‌ ইব্নু “উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিতিঃ 











তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে মক্কায় উপনীত হয়ে তাওয়াফের শুরুতে হাজ্রে আসওয়াদ 
ইসতিলাম (চুম্বন, স্পর্শ)- করতে এবং সাত চক্করের মধ্যে প্রথম তিন চক্ধরে রামল করতে দেখেছি 











কুরআন বলে, পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা কোন পাথরের থাকে না বরং এই ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর কাছে থাকো৷ 7 অথচ তারা এক কাল 
পাথরের কাছে ক্ষমা পেয়ে চায়! তাকে চুম্মন করে সম্মান প্রদর্শন করে৷ 
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্ 10000://119015.0011/1000165/1151171001-179591011/13015/2577 
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৮৭ জিজ্ঞাসাঃ শ্রীষ্ট ধর্ম অনুসারে ধনীরা স্বর্গে যেতে পারবে না৷ 








জাবাবঃ প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বলেছেন, আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, ধনবানের পক্ষে স্বর্গ রাজ্যে প্রবেশ করা দুক্কর৷ আবার তোমাদিগকে 
কহিতেছি, ঈশ্বরের রাজ্যে ধনবানের প্রবেশ করা অপেক্ষা বরং সুচের ছিদ্র দিয়া উটের যাওয়া সহজা ১৮ 

















প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এটা বলেন নাই যে ধনি ব্যক্তিরা স্বর্গে যেতে পারবে না বরং তিনি বলেছেন ধনি ব্যক্তদের পক্ষে স্বর্গ যাওয়াটা কঠিন৷ কারন 
অধিকাংশ ধনীরা তাদের অর্থের পিছনে বেশি সময় দেয়, ঈশ্বরের পিছনে নয়৷ মুহাম্মদ নিজেও তার অনুসারিদের একই শিক্ষা দিয়েছেন, 











জামে' আত-তিরমিজি ২৩৫৩ আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ 











তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ দরিদ্রগণ সম্পদশালীদের চেয়ে পাঁচশত বছর পূর্বে জানাতে যাবো আর 
তা হলো (আখিরাতের) অর্ধদিনের সমানা:* 


সুনানে ইবনে মাজাহ ৪১২২ আবু হুরায়রাহ (রাঃ), থেকে বর্ণিতঃ 











রাসূলুল্লাহ সোল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ দরিদ্র মুমিনগণ ধনীদের তুলনায় অর্ধদিন আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে।আর অর্ধ দিনের 
পরিমাণ হবে পাঁচশত বছর। [৩৪৫৪] 
তাহকীক আলবানীঃ হাসান সহীহা?% 














ধনীরা যদি গরীবদের সমান হত তবে গরীবদের কেন মুহাম্মদ আগে বেহেস্ত পাবার কথা বলেছেন? মুহাম্মদ এটাও বলেছেন ধনীরা এবং নারীরা 
বেশি বেহেস্তে যেতে পারবেনা, সহিহ বুখারী ৫১৯৮ “ইমরান রোঃ) থেকে বর্ণিতঃ 

নবী (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আমি জান্নাতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম দেখলাম, অধিকাংশ বাসিন্দাই হচ্ছে গরীব এবং 
জাহান্নামের দিকে তাকিয়ে দেখি তার অধিকাংশ অধিবাসী হ চ্ছে নারী৷ আইউব এবং সাল্‌ ম বিন যরীর উক্ত হাদীসের সমর্থন ব্যক্ত করেন৷ 
(আধুনিক প্রকাশনী- ৪৮১৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৪৮১৯) 


























তাই আমিও দাবি করতে পারি ইসলাম ধর্ম অনুসারে ধনীব্যক্তি এবং নারীরা জান্নাতের যেতে পারবে না৷ তবে ধনীব্যক্তিদের এবং নারীদের 
ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করা উচিত। 





34 মথি১৯:২৩-২৪ 
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৮৮| জিজ্ঞাসাঃ বাইবেল বিয়ে করতে নিষেধ করে? 





জবাবাঃ “তুমি কি স্ত্রীর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত? মুক্ত হইতে চেষ্টা করিও না৷ তুমি কি স্ত্রী হইতে মুক্ত স্ত্রীর চেষ্টা করিও না৷ কিন্তু বিবাহ করিলেও 
তোমার পাপ হয় না; আর কুমারী দি বিবাহ করে, তবে তাহারও পাপ হয় না৷ তথাপি এইরূপ লোকদের দৈহিক ক্লেশ ঘটিবে; আর তোমাদের 
প্রতি আমার মমতা হইতেছো”১গ 

















এখানে প্রেরিত শৌল এটা বলেন নি বিয়ে করো না৷ তিনি বলেছেন যে বিয়ে করেছে সে তার স্ত্রীর সাথে যুক্ত থাকুক! আর যে বিয়ে করে নি সে 
বিয়ে না করুকা তিনি বলেছেন বিয়ে করলে অথবা না করলে পাপ হয় না৷ এই কথা বলার আগে তিনি এটাও বলেছেন এটা ঈশ্বরের আদেশ 
নয়, “আর কুমারীদের বিষয়ে আমি প্রভূর কোন আজ্ঞা পাই নাই, কিন্তু বিশ্বস্ত হইবার জন্য প্রভুর দয়াপ্রাপ্ত লোকের ন্যায় আমার মত প্রকাশ 
করিতেছি ৮36৪ 

















এসব কথা বলার আগে প্রেরিত পৌল বলেছেন,“কিন্তু তাহারা যদি ইন্দ্রিয় দমন করিতে না পারে, তবে বিবাহ করুক: কেননা আগুনে জ্বলা 
অপেক্ষা বরং বিবাহ করা ভালা”১৮ তাই প্রেরিত শৌল কাউকে বিবাহ করতে নিষেধ করেন নি। 








অন্যদিকে মুহাম্মদ বন্ধা নারীদের বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন, 


সুনানে আন-নাসায়ী৩২২৭ মাকিল ইব্‌ন ইয়াসার (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ 











এক ব্যাক্তি রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম )-এর খিদমতে আরয করলেনঃ আমি এমন এক মহিলার সন্ধান পেয়েছি, যে বংশ 
গৌরবের অধিকারিণী ও মর্যাদাবান, কিন্তু সে বন্ধ্যা আমি কি তাকে বিবাহ করবো? তিনি তাকে নিষেধ করলেন৷ দ্বিতীয় বার সে তাঁর নিকট 
আসলে তিনি নিষেধ করলেন৷ এরপর তৃতীয় বার তাঁর খিদমতে আসলে তিনি তাকে নিষেধ করলেন এবং বললেনঃ তোমরা অধিক সন্তান 
প্রসবা মমতাময়ী নারীকে বিবাহ করবে৷ কেননা, আমি তোমাদের দ্বারা সংখ্যাধিক্যের প্রতিযোগিতা করবো? 


যারা বন্ধা নারী হয় তাদের কি দোষ? মৃহাম্মদ নিজেকে আল্লাহর প্রেরিত ব্যক্তি বলে দাবি করেন অথচ আল্লাহর সৃষ্টিকে মানতে চান না এটা 
কেমন? তবে বন্ধা নারীদের জন্য ইসলাম ধর্ম না৷ হাদিস অনুসারে দেখা যাচ্ছে নারীকে বাচ্চা উৎপাদন করার জন্যই সৃষ্টি আর কিছুর জন্য না৷ 






































১6? ১করিন্থীয়৭:২৭-২৮; 
36৪ ১করিন্থীয়ণ:২৫; 
369 ১করিহ্থীয়ণ:৯; 


37 17009://119015.0011/009015/9581/113015/3227 
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৮৯।জিজ্ঞাসাঃ যীশু বিধবা বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন৷ 








জাবাবঃ যুবায়ের আহমদ রেফারেন্স দিয়েছেনঃ “ আর আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, ব্যভিচার দোষ ব্যতিরেকে যে কেহ আপন স্ত্রীকে 
পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রীলোককে বিবাহ করে, সে ব্যভিচার করে; এবং যে ব্যক্তি সেই পরিত্যক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করে, সেও ব্যভিচার করে৷ ৮১71 











এখানে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বলেছেন, “ব্যভিচার দোষ ছাড়া স্ত্রী তালাক দেওয়া যাবে না” আর যে কেউ ব্যভিচার দোষ ছাড়া স্ত্রী তালাক দেয় আর 
অন্য মহিলাকে বিয়ে করে তবে সে ব্যভিচার করে, আর তার যে আগের স্ত্রী ছিল তাকেও যদি অন্য পুরুষ বিয়ে করে তবে সেও ব্যভিচার করে৷ 
এখানে বিধবা বিয়ে করার বিষয়ে ওনি কোথা হতে দেখলেন? বিধবা মানে যার স্বামী মারা গেছে আর যার স্বামি তাকে তালাক দিয়ে অন্য 
কাউকে বিয়ে করেছে তাকে বিধবা বলে না৷ যুবায়ের আহমদ আবরী পড়ে-পড়ে বাংলা ভাষা ভুলে গেছেন৷ 























যেহেতু তিনি বিধবা নারী বিবাহ নিয়ে মিথ্যাচার করেছেন সেটির জাবাব পেশ করছি পবিত্র বাইবেল থেকেঃ “যত দিন স্বামী জীবিত থাকে, তত 
দিন স্ত্রী আবদ্ধ থাকে, কিন্তু স্বামী নিদ্রাগত হইলে পর সে স্বাধীন হয়, যাহাকে ইচ্ছা করে, তাহার সহিত বিবাহিতা হইতে পারে, কিন্তু কেবল 
প্রভুতেই [অর্থাৎ খ্রীষ্টান লোক হতে হবে] 











পবিত্র বাইবেলে বিধবা বিবাহের বিষয়ে উল্লেখিত রয়েছে বিধবা মহিলারা বিয়ে করতে পারে কিন্তু অবশ্যই তাকে শ্রীষ্টান ব্যক্তির সাথে বিয়ে 
করতে হঝে। 





উপরের জাবাবে [৮৮] আমরা দেখেছি মুহাম্মদ বন্ধা নারীদের বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন আবার কুরআনে আল্লাহ বিয়ে করতে বলেছেন ৪ 
জন নারীকে”? 





মুহাম্মদ বিয়ে করেছেন ১৩ জন নারীকে এমন কেন? 


১1 মথি১৯:৯; 
32 ১করিহ্ীয়ণ:৩৯; 
১ সূরা 8:৩; 
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৯০| জিজ্ঞাসাঃ ফাদার-সিস্টাররা কেন বিয়ে করেন না? 





৯১|জিজ্ঞাসাঃ গীর্জা গুলোতে ফাদাররা অপকর্ম কেন করে? 








জাবাবঃ ফাদার-সিস্টাররা বিয়ে করেন না কারন ঈশ্বরের ও মানুষের সেবা করার জন্য জীবনযাপন করেন, তাই তারা বিয়ে করেন না৷ তারা 
মনে করেন তারা যদি বিয়ে করেন তবে তাদের পরিবারের প্রতি পিছুটান থাকতে পারে, সেই জন্য তারা বিয়ে করে না এমন কি কুরআনেও 
তাদের প্রশংসা করা হয়েছে “তুমি অবশ্যই মুমিনদের জন্য মানুষের মধ্যে শক্রতায় অধিক কঠোর পাবে ইয়াহুদীদেরকে এবং যারা শিরক 
করেছে তাদেরকে৷ আর মুমিনদের জন্য বন্ধুত্বে তাদের মধ্যে নিকটতর পাবে তাদেরকে, যারা বলে, “আমরা নাসারা”। তা এই কারণে যে, 
তাদের মধ্যে অনেক পন্ডিত ও সংসারবিরাগ্গী আছে এবং তারা নিশ্চয় অহঙ্কার করে না।”- আল-বায়ান?” 






































কাথলিক ধর্মযাজকগন দার্শনিক প্লেটোর দার্শনিক রাজার মত অনুসরন করেনঃ “প্লেটো তার 10) [২০9011০ গ্রন্থে খুব সুন্দর ও সাবলীলভাবে 
দার্শনিক রাজা সম্পর্কে তুলে ধরেছেন তার মতে,দার্শনিক রাজা জগৎ জীবন সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান আহরণে সদা আগ্রহী থাকবেন,সত্যের 
সাধনায় সদা নিয়োজিত থাকবেনা আর তার অন্তরে থাকবে স্বগীয়ি দীপ্তি৷ বাহ্যিক কিংবা পার্থিব কোনো ধরণের লোভ-লালসা তাকে স্পর্শ 
করতে পারবে না। মূলত দার্শনিক রাজা হবেন জ্ঞানের সাধক,সত্যের দিশারী ও ন্যায়ের অবতারাতার এসব কথাতেই দার্শনিক রাজার গুণাবলি 
স্পষ্ট হয়াএর বাইরেও আরো কিছু গুণাবলি আছোযেমন,তীক্ষ ধীশক্তির অধিকারী, যুক্তিবাদী,সংগীতের প্রতি আসক্ত, সংস্কারমুক্ত,সত্য ও 
সুন্দরের পুজারী,উদার ও ন্যায়পরায়ণা১* দার্শনিক প্লেটোর দর্শন অনুসরন করে কাথলিক ধর্মযাজকগন আল্লাহর দ্বারা কুরআনে সুনাম অর্জন 
করেছেন যা সত্যি আশ্চর্য বিষয়। কিন্তু যুবায়ের আহমদ কুরআন এবং ইতিহাস না জেনেই মন্তব্য করেছেন৷ তিনি আবার প্রশ্ন করেছেন 
ফাদাররা গীর্জায় অপকর্ম করে!!! কিছু লোক যদি এমন করে থাকেও তবে তার জন্য কি সবাই এমন করে? নিশ্চই না৷ আর যদি বলেন যে হ্যাঁ 
একজন করা মানে সবাই করা তবে মাদ্রাসার শিক্ষকরা কি করে চলুন কয় শিরোনাম পড়িঃ 















































মাদ্রাসার অধ্যক্ষকর্তৃক ৪ শিশুকে বলাৎকার!১ 








মাদ্রাসায় ১৫ মাসে ধর্ষণের শিকার ৬২ ছেলেশিশু, মৃত্যু ৩” রুটিন করে মাদ্রাসা ছাত্রদের প্রতিরাতে “বলাৎকার” করতো শিক্ষক নাছির'*নারী 


379 








ধর্ষণ ও শিশু বলাৎকার চেষ্টা, মাদ্রাসা অধ্যক্ষসহ গ্রেপ্তার ৩” রোজার মধ্যে একাধিক ছাত্রকে বলাৎকার, মাদ্রাসাশিক্ষক গ্রেফতার+? 


১ সুরা৫:৮২)10009://5/5/5/418010700.0010/001217/101/910-751 

375 110005://৬//1015509৬.০011/0/111111997199 

37511005://///100- 
10017791.0011/1091151909951/160814/9%1209%/569%/869660%/,5%8169%120%/56%/569%1609%/579%810%20%/55%909660%/,59%1317%20%/5%138%20%/, 
6990106901209%/69%10- 
9020%/85%85%120%/65%/,79%20%/,7%81)9%020%/86%/89020%/559%095%20%/২/%81)90120%/65%13/9%120%/,6%95%10%/869080%£0%/7%819% 
0%/56%/,49%20%/7983%120%/,69%95-9020%/২/79/২/5-9%20%/,69%186%120%/565%81-9%120%/69%89%20%/২/7%81.%20%/565%9599%120%/7987- 
9020%/85%/509%0120%/55%829%120%/,6%1816%£0%/,7981290120%/56%959%20%/85%8919020%/55%80 

377 








10005://591179191.0011/1021151802517/910012/210458399/%20%/,5%/55%20%/,5%96%20%/56%/,5%170%/২79%810%20%/56%8090170%/6%132 
9020%/569%188%120%/569%19169%20%/,7%917-%20%/79%/,79020%/১/790/83-90120%/,5%/529%120%/,5%9129120%/65%889020%/7987- 
9020%/,65%/579%20%/9%80%20%/7%819%20%/6%187%20%/6%/,39%020%/7%8/79%120%/865%30- 
9020%/,69%139%120%/,69%191-%20%/56%959%120%/,65%1969%20%/5%890-9%20%/,7%/,09%20%/796/8- 
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এসব শিরোনাম পড়ে একটা সুপষ্ট ধারনা মনে জন্ম নিচ্ছে যে মাদ্রাসার শিক্ষকরা কেমন!!! এখন আমি যদি যুবায়ের আহমদের মতন বলি এরা 
ছেলে ছেলে যৌন করে তার মানে সব মাদ্রাসার মুসলিম শিক্ষরা খারাপা তারা ত নিজেদের সীমারেখা পার করেছে তারা ত বিবাহিত, তারা ত 
ফাদারদের মতন অবিবাহিত নন তবে তারা কেন এমন করল? তাও আবার ছেলে-ছেলে ছি ছি ছি৷ 











%£0%/২6%98%60%/২7%87%£0%/,5%82%£0%/২7%87%60%/,6%86%£0%/56%817%50%/,6%36%0%/7%81- 
%£0%/২5%/2%60%/২7%83%50%/,6%/549620%/7%819960%/২6%/১59060%/7%81-%20%/২7%/২9 

378 11005:///৬//09112138011913.0017/6486507/%50%/56%80%£0%/২7%819060%/865%99%60%/56%8179660%/২6%/১8- 
%£0%/২6%95%60%/86%30%50%/7%87- 
%£0%/6%/2%60%/6%869060%/,65%/,659660%/,7%819%20%/6%809660%/,65%8£%50%/56%88%60%/6%8- 
%£0%/২5%98%60%/6%86%50%/,5%/54920%/7%8109%60%/6%809%60%/,5%/,5%60%/,7%87%20%/6%80- 
%£0%/6%//59060%/7%81%50%/,6%80%20%/6%/4%20%/6%87%50%/56%80%0%/6%869060%/,6%/,49660%/7%87- 
%£2%80%989%60%/,5%/,0%£0%/56%82%60%/,5%86%60%/,7%8£9%60%/85%95%£0%/6%869%60%/,6%80%52%80%99 
379170005://৬/৬/4.11511121)0.0011/102175190951/12৬/5/414772 
38911005://৬/৬//,1015917601.0011/009170-78৬/5/423075/9020%/,69%30%£0%/7%88%60%/6%909%020%/,6%96%20%/6%80- 
%£0%/২5%/2%20%/6%/২7%20%/7%809%20%/,6%/১5%20%/7%87- 
%£0%/6%812%£0%/6%959%60%/,6%86%£0%/6%/২7%50%/,6%8179060%/,6%95- 
%£0%/২6%98%60%/6%86%50%/,5%/54960%/,7%819%60%/65%909%660%/,5%95%20%/২7%87- 
%£0%/6%/0%60%/55%82%£0%/6%8169%60%/,7%86%£0%/6%95%60%/,5%916%20%/6%80- 
%£0%/6%/2%60%/6%8£9%60%/,5%/,69060%/,7%81%£0%/6%80%60%/,6%8£%60%/,5%88%20%/56%869%60%/,5%869%60%/56%81% 
0%/২5%95%£0%/7%809%20%/,6%37%£0%/56%95- 
%£0%/২6%97%60%/,7%8109%20%/6%809%60%/,7%87%20%/6%/89%60%/,5%/54960%/,6%96%50%/6%80 

154 | 775 2 1] 0009://0 91701 901071719101917009915.09109 5910 ০091.0091]] 






































৯২| শ্রীষ্ট ধর্ম কি মানুষকে খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখতে পারে? 





জাবাবঃ সরাসরি পবিত্র বাইবেল থেকে দিচ্ছি, 





তোমরা শুনিয়াছ, উক্ত হইয়াছিল, “তুমি ব্যভিচার করিও না” কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে কেহ কোন স্ত্রীলোকের প্রতি কামভাবে 
দৃষ্টিপাত করে, সে তখনই মনে মনে তাহার সহিত ব্যভিচার করিল অন্যদিকে ইসলাম মানুষকে জেনা করার লাইসেন্স দিয়েছে 


বুখারি৬৬১২; 


ইব্নু “আববাস (রোঃ) থেকে বর্ণিতঃ 














তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে ছোট গুনাহর ব্যাপারে যা বলেছেন তার থেকে যথার্থ উপমা 
আমি দেখি না৷ নবী (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহ্‌ আদম সন্তানের উপর যিনার কোন না কোন হিস্‌_সা লিখে 
দিয়েছেন; তা সে অবশ্যই পাবে সুতরাং চোখের যিনা হল (যা হারাম সেদিকে) তাকানো এবং জিহ্বার যিনা হল মুখে বলা৷ মন কামনা ও 
আকাঙ্থা করে, লজ্জাস্থান তাকে সত্য করে অথবা মিথ্যা প্রমাণ করে৷ [৫8] শাবাবা (রহঃ) ও... আবু হুরায়রা রাঃ) নবী (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) থেকে এরকম বর্ণনা করেছেন।আধুনিক প্রকাশনী- ৬১৫১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬১৫৯): 



































মুহাম্মদ নিজেই বলেছেন কোন স্ত্রীলোক একা ঘরে থাকলে প্রবেশ করবে না যদি কর তবে তোমার মধ্যে শয়তান প্রেবেশ করবে অথচ তিনি 
নিজেই তার দত্তক পুত্রের বাড়িতে আসেন যখন তার দত্তক পুত্র ঘরে কেউ ছিল না এবং তখন তিনি তার স্ত্রীকে দেখে পছন্দ করেন এবং মনে 
ভেতরে বিষয়টি গোপন করেন মানুষের লঙ্জায়ঃ মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত _)৩১১৯ 

















৩১১৯-[২২] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে গুহে স্বামী অনুপস্থিত থাকে তাদের 


(্ত্রীদের) গৃহে তোমরা প্রবেশ করো না। কেননা , শিরায় রক্তের ন্যায় শায়ত্বন তোমাদের প্রত্যে কের মধ্যে অবাধে বিচরণ করে৷ 


আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসুল! আপনার মধ্যেও কি (অনুরূপ)? উত্তরে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ৷ 
তবে আল্লাহ তা “আলা শায়ত্বনের মুকাবালায় আমাকে সাহায্য করেছেন বলে আমি (শায়ত্বনের কুমন্ত্রণা ও অনিষ্ট হতে ) নিরাপদে আছি। 


(তিরমিযী; টা]? 


কুরআনে যায়েদের স্ত্রীকে ভাল লাগার বিষয়ে উল্লেখিত রয়েছেঃ 




















আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন; আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন; তাকে যখন আপনি বলেছিলেন, তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকতে 
দাও এবং আল্লাহকে ভয় করা আপনি অন্তরে এমন বিষয় গোপন করছিলেন, যা আল্লাহ পাক প্রকাশ করে দেবেন আপনি 
লোকনিন্দার ভয় করেছিলেন অথচ আল্লাহকেই অধিক ভয় করা উচিত৷ অতঃপর যায়েদ যখন যয়নবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন 
আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করলাম যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব স্ত্রীকে বিবাহ 
করার ব্যাপারে মুমিনদের কোন অসুবিধা না থাকে৷ আল্লাহর নির্দেশ কার্ষে পরিণত হয়েই থাকে 1” হাদিস অনুসারে মুহাম্মদ নিজেই নিজের 
কথার দ্বারা দোষী প্রমানিত হয়ে গেছেন৷ এছাড়াও হাদিসে মুহাম্মদ বলেছেন তার শরীরের মধ্যে শয়তান বাস করে, কোন নবীর মধ্যে কি 
শয়তান বাস করে? 























পবিত্র বাইবেল অবশ্যই মানুষকে অপকর্ম থেকে বিরত রাখতে পারেঃ 


। মথি৫:২৭-২৮; 


রি 1000://1119015.001/1000165/10111211/19015/6612 
383 110005://৬/৬//.119010100.0017/113010/91101/710-68446 


১ সুরা৩৩:৩৭ 
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১) “আমার জায়গায় কোন দেব -দেবতা দাঁড় করাবে না” (যাত্রাপুস্তক ২০:৩ পদ) একমাত্র সত্য ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোন দেবতার পূজা বা 
উপাসনা করার বিপক্ষে এই আদেশটি প্রদান করা হয়েছে৷ ঈশ্বর ছাড়া অন্য যে সব দেব -দেবতা আছে তারা সবাই মিথ্যা দেব -দেবতা৷ 











২) “পূজার উদ্দেশ্যে তোমরা কোন মুর্তি তৈরী করবে না , তা আকাশের কোন কিছুর মত হোক বা মাটির উপরকার কোন কিছুর মত হোক 
কিংবা জলের মধ্যেকার কোন কিছুর মত হোকা৷ তোমরা তাদের পূজাও করবে না তাদের সেবাও করবে না, কারণ কেবলমাত্র আমি সদাপ্রভুই 
তোমাদের ঈশ্বর৷ আমার পাওনা ভক্তি আমি চাই যারা আমাকে ঘৃণা করে তাদের পাপের শান্তি আমি তাদের তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পযন্ত দিয়ে 
থাকি। কিন্তু যারা আমাকে ভালবাসে এবং আমার সমস্ত আদেশ পালন করে , হাজার হাজার পুরুষ পযন্ত তাদের প্রতি আমার বুক ভরা দয়া 
থাকবে” (যাত্রাপুস্তক ২০:৪-৬ পদ) এই আজ্ঞাটিতে কোন মূর্তি অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে দৃশ্যমান কোন মুর্তি বা প্রতিমা তৈরী করার 
বিরুদ্ধে উচ্চারিত একটি আজ্ঞা আমরা এমন কোন মুখচ্ছবি তৈরী করতে পারি না যা নিরভুলভাবে বা নিখুঁতভাবে ঈশ্বরের মুখের ছবি বা তাঁর 
কোন প্রতিকৃতি উপস্থাপন করে৷ ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে কোন মূর্তি তৈরী করা হলো মিথ্যা দেবতার উপাসনা করার মত একটি বিষয় 






































৩) “কোন বাজে উদ্দেশ্যে তোমরা তোমাদের ঈশ্বর-সদাপ্রভুর নাম নেবে না৷ যে তা করবে সদাপ্রভু তাকে শাস্তি দেবেন” (যাত্রাপুস্তক ২০:৭ 
পদ) এই আদেশ বা আজ্ঞাটি হচ্ছে অযথা বা অনর্থক ঈশ্বরের নাম মুখে নেবার বিরুদ্ধে। আমরা অবশ্যই হালকাভাবে কিংবা কোন বিশেষ 
কারণ ব্যতীত ঈশ্বরের নাম নেব না৷ আমাদের অবশ্যই শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে এবং সম্মানজনক উপায়ে ঈশ্বরকে নির্দেশ করার মধ্য দিয়ে তাঁর 
প্রতি আমাদের গভীর ভক্তি প্রকাশ করতে হবে৷ 

















8) “বিশ্রামবার আমার উদ্দেশ্যে আলাদা করে রাখবে এবং তা পালন করবে৷ সপ্তার ছয় দিন তোমরা পরিশ্রম করবে এবং তোমাদের সমস্ত কাজ 
করবে, কিন্তু সপ্তম দিনটা হল তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে বিশ্রামের দিনা সেই দিন তোমরা তোমাদের ছেলেমেয়ে, তোমাদের দাস- 
দাসী, তোমাদের পশু বা তোমাদের শহর ও গ্রামে বাস করা অন্য জাতির লোক , মোটকথা, কারও কোন কাজ করা চলবে না৷ সদাপ্রভু ছয় 
দিনে মহাকাশ, পৃথিবী, সমুদ্র এবং সেগুলোর মধ্যেকার সব কিছু তৈরী করেছিলেন কিন্তু সপ্তম দিনে সেই কাজ আর করেন নি। সেইজন্য তিনি 
এই বিশ্রাম দিনটাকে আশীর্বাদ করে তার নিজের জন্য আলাদা করেছিলেন ” (যাত্রাপুস্তক ২০:৮-১১ পদ) এই আজ্ঞাটিতে বিশ্রামবারকে 
(শনিবার, সপ্তাহের শেষদিন ) সদাপ্রভুর প্রতি উৎসর্গীকৃত দিন হিসাবে আলাদা করে রাখার কথা বলা হয়েছে৷ 









































৫) “তোমাদের মা-বাবাকে সম্মান করে চলবে তাতে তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর দেওয়া দেশে তোমরা অনেক দিন বেঁচে থাকবে ৮ 
(যাত্রাপুস্তক ২০:১২ পদ) এই আজ্ঞাটিতে সব সময়ের জন্য মা -বাবার সাথে সম্মান ও শ্রাদ্ধার সাথে আচরণ করার কথা বলা হয়েছে৷ 

















৬) “খুন কোরো না” যোত্রাপুস্তক ২০:১৩ পদ) এই আজ্ঞাটি হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে অন্য কোন মানবসন্তানকে খুন করার বিরুদ্ধে বলা একটি 
আদেশ 














৭) “ব্যভিচার কোরো না” (যাত্রাপুস্তক ২০:১৪ পদ) এটি হচ্ছে নিজের স্ত্রী/স্বামী ব্যতীত অন্য কারও স্ত্রী/স্বামীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করার 
বিরুদ্ধে প্রদত্ত আদেশ। 











৮) “চুরি কোরো না” যোত্রাপুস্তক ২০:১৫ পদ) যা কারো নিজের নয় তা যার তার অনুমতি ব্যতীত নেয়ার বিরুদ্ধে এই আদেশটি করা হয়েছে৷ 








৯) “কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ো না” (খাত্রাপুস্তক ২০:১৬ পদ) এই আজ্ঞাটিতে মিথ্যাভাবে বা ছলনা করে অন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে 
কিছু সাক্ষ্য দিতে নিষেধ করা হয়েছে৷ অত্যাবশ্যকভাবে এটি হচ্ছে মিথ্যা বলার বিরুদ্ধে দেওয়া একটি আদেশ বা আজ্ঞা৷ 
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১০) “অন্যের ঘর-দুয়ার, স্ত্রী, দাস-দাসী, গরু, গাধা কিংবা আর কিছুর উপর লোভ কোরো না” যোত্রাপুস্তক ২০:১৭ পদ)। এই আজ্ঞাটি হচ্ছে যা 
আমার নিজের নয় তার জন্য কামনা বা আকাঙ্থা করার বিরুদ্ধে উচ্চারিত একটি আদেশ খুবই ভীষণভাবে কামনা বা লোভ করা উপরে 
উল্লেখিত আদেশগুলোর মধ্যে খুন করা , ব্যভিচার করা এবং চুরি করার বিষয়ে নিষেধ করার আদেশ ভেঙ্গে ফেলতে বা অমান্য করতে 
আমাদের পরিচালনা প্রদান করতে পারে৷ এরূপ কোন কিছু করা যদি ভুল হয় তাহলে কোন কিছু করতে চাওয়া বা কামনা করাও ভুল বিষয় 
হয়ে পড়ে৷ 
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জিজ্ঞাসা- ৯৩ 

প্রিস্টধর্মের সাথে প্রচলিত ইঞ্জিলের মধ্যে বিদ্যমান ঈসা মাসীহের কথা ও 
কর্মের সাথে কোনো মিল নেই কেন? 

দেখুন পৌলের উদ্ভাবিত ঈসায়ী ধর্মের মুল ভিন্তি যা ঈসা মসীহের কথার 
সাথে অমিল। (১) যীশুর ঈশ্বরত্ব (২) ত্রিত্ববাদ (৩) পুত্রত্ব (৪) আদমের 
পাপে সকল মানুষের জাহান্নামী হওয়া (৫) তাওবা সত্তেও মানুষদের ক্ষমা 
করায় আল্লাহর অক্ষমতা (৬) মানুষদের মুক্তির জন্য আল্মাহর নিজ পুত্রকে 
কুরবানী করতে বাধ্য হওয়া (৭) যীশুর ক্রুশে মরে অভিশপ্ত হওয়া (৮) যীশুর 
নরকভোগ করা (৯) শরীয়তের বিধিবিধান বাতিল হওয়া ।... প্রচলিত 
ইঞ্ডিলের মধ্যে এ সকল বিষয়ে ঈসা মাসীহের কোনো সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই বরং 
এগুলির বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বক্তব্য অনেক । সম্ভবত বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠিত 
মিথ্যা হলো সাধু পৌল-এব বানানো ধর্মকে “ঈসায়ী” ধর্ম বা “ধ্রিস্টধর্ম" 
নামকরণ 











১| জাবাবঃ আদিতে বাক্য ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বরের সহিত ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বর ছিলেন৷ তিনি আদিতে ঈশ্বরের কাছে ছিলেন৷ সকলই 
তীহার দ্বারা হইয়াছিল, যাহা হইয়াছে, তাহার কিছুই তাঁহা ব্যতিরেকে হয় নাই৷ ১৪১ 














২ জাবাবঃ অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর; 








৩| জাবাবঃ তিনি তীহাদিগকে বলিলেন, কিন্তু তোমরা কি বল, আমি কে? শিমোন পিতর উত্তর করিয়া কহিলেন, আপনি সেই শ্রীষ্ট, জীবন্ত 


ঈশ্বরের পুত্র। যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে যোনার পুত্র শিমোন, ধন্য তুমি! কেননা রক্তমাংস তোমার নিকটে ইহা প্রকাশ করে 
নাই, কিন্তু আমার স্ব্ণস্থ পিতা প্রকাশ করিয়াছেনা১৮ 














৪|জাবাবঃ কিন্তু তিনি আমাদের অধর্মের নিমিত্ত বিদ্ধ'আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ হইলেন; আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাঁহার উপরে বিল, 
এবং তাঁহার ক্ষত সকল দ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল৷ আমরা সকলে মেষগণের ন্যায় ভ্রান্ত হইয়াছি, 











প্রত্যেকে আপন আপন পথের দিকে ফিরিয়াছি; আর সদাপ্রভু আমাদের সকলের অপরাধ তাঁহার উপরে বর্তাইয়াছেনা ৯ 








৫ জাবাবঃ তিনিই অনেকের পাপভার তুলিয়া লইয়াছেন, এবং অধর্মীদের জন্য অনুরোধ করিতেছেনা ৯? 








আর তীহার নামে পাপমোচনার্থক মন পরিবর্তনের কথা সর্বজাতির কাছে প্রচারিত হইবে- যিরশালেম হইতে আরম্ভ করা হইবঝে১ 








৬। জাবাবঃ কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার এক জাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন, যে কেহ তীহাতে বিশ্বাস করে, সে 





বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়। কেননা ঈশ্বর জগতের বিচার করিতে পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেন নাই, কিন্তু জগৎ যেন তাঁহার দ্বারা 
পরিত্রাণ পায়: 


3৪, যোহন১:১-৩, 
3৪6 মথি২৮:১৯ 
387 মথি১৬:১৫-১৭, 


৪৪ যিশাইয়৫:৫-৬; 


২ যিশাইয়৫৩:১২ 
১ লুক২৪:৪৭; 
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৭| জবাবঃ কেননা যে ব্যক্তিকে টাঙ্গান যায়, সে ঈশ্বরের শাপগ্রস্ত;”: কিন্ত ্রীষ্ট, আগত উত্তম উত্তম বিষয়ের মহাযাজকরূপে উপস্থিত হইয়া, 








যে মহত্তর ও সিদ্ধতর তাম্ু অহস্তকৃত, অর্থাৎ এই সৃষ্টির অসমপকীঁয়, সেই তান্থু দিয়া- ছাগদের ও গোবৎসদের রক্তের গুণে নয়, কিন্তু নিজ 








রক্তের গুণে- একবারে পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিয়াছেন, ও অনন্তকালীয় মুক্তি অর্জন করিয়াছেনা:”) 














৮ জাবাবঃ কারণ খ্রীষ্টও একবার পাপসমূহের জন্য দুঃখভোগ করিয়াছিলেন- সেই ধার্মিক ব্যক্তি অধার্মিকদের নিমিত্ত- যেন আমাদিগকে 
ঈশ্বরের নিকট লইয়া যান তিনি মাংসে হত, কিন্তু আত্মায় জীবিত হইলেন৷ আবার আত্মাতে গমন করিয়া কারাবদ্ধ সেই আত্মাদের কাছে ঘোষণা 











করিলেন, যাহারা পূর্বকালে, নোহের সময়ে, জাহাজ প্রস্তুত হইতে হইতে যখন ঈশ্বরের দীর্ঘসহিষ্তা বিলম্বিত করিতেছিল, তখন তাহারা 
অবাধ্য ছিল৷ সেই জাহাজে অল্প লোক অর্থাৎ আটটি প্রাণ, জল দ্বারা রক্ষা পাইয়াছিলা১”4 











৯ জাবাবঃ ব্যবস্থা ও ভাববাদিগণ যোহন পর্যন্ত; সেই অবধি ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচারিত হইতেছে, এবং প্রত্যেক জন সবলে সেই 











রাজ্যে প্রবেশ করিতেছে৷ কিন্তু ব্যবস্থার এক বিন্দু পড়িয়া যাওয়া অপেক্ষা বরং আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হওয়া সহজা” কারণ যাহারা 
ব্যবস্থা শুনে, তাহারা যে ঈশ্বরের কাছে ধার্মিক, এমন নয়, কিন্ত যাহারা ব্যবস্থা পালন করে, তাহারাই ধার্মিক গণিত হইবে-১ 





১ যোহন৩:১৬-১৭, 


৪ দ্বিতীয় বিবরন২১:২৩; 
3৪3 ইত্রীয়৯:১১-১২; 


3৪৫ ১পিতর৩:১৮-২০; 
২ লৃক ১৬:১৬-১৭; 


3৪6 রোমীয়২:১৩; 
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৯৪| জিজ্ঞাসাঃ ত্রিত্রের স্বরূপ কি? 





জাবাবঃ ত্রিত্রের স্বরূপ “পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা”৷ 





পবিত্র, পবিত্র, পৰিক্র, বাহিনীগণের সদাপ্রভু; সমস্ত পৃথিবী তীহার প্রতাপে পরিপূর্ণ'- যিশাইয়৬:৩; 








অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর; মথি২৮:১৯; 





প্রভু যীশু শ্রীষ্টের অনুগ্রহ, ও ঈশ্বরের প্রেম, এবং পবিত্র আত্মার সহভাগিতা তোমাদের সকলের সহবর্তী হউকা-২করিন্থীয়১৩:১৪; 
ত্িত্ববাদের ব্যাখ্যাঃ 


(হ আমার 
বসের 90005 
05757590555 71 


(তামাণিগুক এই 1৭ 
সকল তাং জা ার00570 5575 
80857154 থাকেন, তিনিই [তাঁহাকে] প্রকাশ 


কর। আর যদি এঠ4: করিযাছেন। -যোহন১:১৯: 
গাগ কার, রন (যাহন১:১০: 


তবে পিতার কাছে 12109755700527055001 


আমাদের... 


সাথি বী 
প্ীগিন ও 05575575555 


পবিত্র আত্মা ঈশ্বর 
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পবিত্র বাইবেল নিজেই ত্রিত্ববাদ ব্যাখ্যা করেছেঃ 





দ্বিতীয় বিবরন ৬:৪ পদে ত্রিত্বের ঈশ্বরকে এক ঈশ্বর হিসাবে দেখানো হয়েছে৷ 


“হে ইন্্ায়েল, শুন; আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু একই মদ” হিক্রতে বিষয়টি আরো পরিস্কার ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে৷ এখানে ৩ বার 
ঈশ্বরের নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে তিন নয় বরং তারা ঈশ্বর এক৷ 











এ 0801051017017/ 5:4 ৯৮ 


72১01721515 
05010 17281911611712106%/ 


500170'5 17191016%/ 001191। 1010170110100 

80851] ৮ 115ঝ1 ৬-01-19775 
3 

3478 [6] তাতে 151861 10100614775 
চা15-157121 

3068 16] নাট /81701611 10100617775 
উট 

43016] এশা ০0050 17110001102 

306812] 1717? 1/810/51) 1-0101091-9 

23 

25915] *শাই [15] 076 10117017775 

০০ 











ত্রিত্বের বিশ্বাস অনুসারে ঈশ্বর তিনটি রূপে বিরাজমান রয়েছেন পিতা পুত্র এবং পবিত্র আত্মা কিন্তু তারা এক ঈশ্বর৷ আর উপরের শান্ত্রপদেও তাই 
ব্যাখ্যা করা হয়েছে৷ 
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৯৫।জিজ্ঞাসাঃ পিতার সাথে পুত্রের সম্পর্ক কি? 





জাবাবঃ ঈশ্বরকে কেহ কখনও দেখে নাই; একজাত পুত্র,[ঈশ্বর]| যিনি পিতার ক্রোড়ে থাকেন, তিনিই [তীহাকে] প্রকাশ করিয়াছেনা;” 








যে তাঁহাতে বিশ্বাস করে, তাহার বিচার করা যায় না; যে বিশ্বাস না করে, তাঁহার বিচার হইয়া গিয়াছে, যেহেতু সে ঈশ্বরের এক জাত পুত্রের 
নামে বিশ্বাস করে নাই 











যীশু তাহাকে বলিলেন, আমিই পথ ও সত্য ও জীবন; আমা দিয়া না আসিলে কেহ পিতার নিকটে আইসে না৷” 








ফিলিপ তীহাকে কহিলেন, প্রভু, পিতাকে আমাদের দেখাউন, তাহাই আমাদের যখেষ্ট। যীশু তাহাকে বলিলেন, ফিলিপ, এতদিন আমি 
তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি, তথাপি তুমি আমাকে কি জান না? যে আমাকে দেখিয়াছে, সে পিতাকে দেখিয়াছে; তুমি কেমন করিয়া বলিতেছ, 
পিতাকে আমাদের দেখাউন? 














আর এক্ষণে, হে পিতঃ, জগৎ হইবার পূর্বে তোমার কাছে আমার যে মহিমা ছিল, তুমি সেই মহিমায় তোমার নিজের কাছে আমাকে মহিমান্বিত 


401 
ক্র| 





যীশুই শ্রীষ্ট, ইহা যে অস্বীকার করে, সে বই আর মিথ্যাবাদী কে? সেই ব্যক্তি হ্ীষ্টারি, যে পিতাকে ও পুত্রকে অস্বীকার করে৷ যে কেহ পুন্রকে 
অস্বীকার করে, সে পিতাকেও পায় নাই; যে ব্যক্তি পুত্রকে স্বীকার করে, সে পিতাকেও পাইয়াছে+: 








৯? যোহন১:১৮) 
398 যোহন৩:১৮, 


3৪9 যোহন১৪:৬; 





4০০ যোহন ১৪:৮-৯; 
49 যোহন১৭:৫, 
1৪ ১যোহন২:২২-২৩; 
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৯৬|জিজ্ঞাসাঃ যীশু কখন থেকে ঈশ্বর? জন্ম থেকে নাকি জন্মের পরে? 








জাবাবঃ আর তুমি, হে বৈৎলেহম-ইফ্রাথা, তুমি যিহুদার সহত্রগণের মধ্যে ক্ষুদ্রা বলিয়া অগণিতা, তোমা হইতে ইসরায়েলের মধ্যে কর্তা হইবার 
জন্য আমার উদ্দেশে এক ব্যক্তি উৎপন্ন হইবেন; প্রাক্কাল হইতে, অনাদিকাল হইতে“ 


ইহুদিরা রাবিব রাশি এই পদের ব্যাখ্যায় বলেছেন এটা মসীহ সম্পর্কেঃ 01914695191, 901 06 08৬16, 870 50 501190016 585 (65. 118:22): 


7404 








4112 50176 012 10011109215 11901 121020110209178. 9 00117215016. 





মিদ্রাসেও বলা হয়েছে এখানে মসীহের বিষয়ে বলা হয়েছেঃ 2017 076 10981117116, 40115 85 ৮ 076 /01101795017011921 06960. 


/121702 ৬/৪ 001010৬4019 01217811801 01 19551911495 


তা বাটি 


আমি রাত্রিকালীন দর্শনে দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, আকাশের মেঘ সহকারে মনুষ্য-পুত্রের ন্যায় এক পুরুষ আসিলেন, তিনি সেই অনেক 











দিনের বৃদ্ধের নিকটে উপস্থিত হইলেন, তাঁহার সম্মুখে আনীত হইলেনা”ঃ 








রাব্বি রাশি বলেছেন এই পদে মসীহের বিষয়ে বলা হয়েছেঃ ০17811066 ৪ 1121) 4485 ০0111176-71915 016116 1/95191.407 








আদিতে বাক্য ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বরের সহিত ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বর ছিলেন৷ তিনি আদিতে ঈশ্বরের কাছে ছিলেনা সকলই তাঁহার দ্বারা 


হইয়াছিল, যাহা হইয়াছে, তাহার কিছুই তাঁহা ব্যতিরেকে হয় নাই৷ আর সেই বাক্য মাংসে মূর্তিমান হইলেন, এবং আমাদের মধ্যে প্রবাস 
করিলেন, আর আমরা তীহার মহিমা দেখিলাম, যেমন পিতা হইতে আগত একজাতের মহিমা; তিনি অনুগ্রহে ও সত্যে পূর্ণা?১ 




















ইনিই অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি. সমুদয় সৃষ্টির প্রথমজাত; কেননা তাঁহাতেই সকলই সৃষ্ট হইয়াছে: স্বর্গে ও পৃথিবীতে, দৃশ্য কি অদৃশ্য যাহা কিছু 
আছে, সিংহাসন হউক, কি প্রভুত্ব হউক, কি আধিপত্য হউক, কি কর্তৃত্ব হউক, সকলই তাঁহার দ্বারা ও তাঁহার নিমিত্ত সুষ্ট হইয়াছে: আর 


তিনিই সকলের অগ্রে আছেন, ও তীহাতেই সকলের স্থিতি হইতৈছে।+ 














উপরের শান্ত্রপদ গুলোর দ্বারা প্রমানিত হয় প্রভু বীশড প্রথম থেকেই ঈশ্বর তিনি একটা সময়ে মানুষের রুপ নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন৷ 











“ঈশ্বরের স্বরূপবিশিষ্ট থাকিতে তিনি ঈশ্বরের সহিত সমান থাকা ধরিয়া লইবার বিষয় জ্ঞান করিলেন না, কিন্তু আপনাকে শুন্য করিলেন, দাসের 








রূপ ধারণ করিলেন, মনুষ্যদের সাদৃশ্যে জন্মিলেন; এবং আকার প্রকারে মনুষ্যবৎ প্রত্যক্ষ হইয়া আপনাকে অবনত করিলেন; মৃত্যু পর্যন্ত, এমন 
কি, ক্রুশীয় মৃত্যু পর্যন্ত আজ্ঞাবহ হইলেন”? 





493 মীখা৫:২; 


404 





100005:///৬/৬/.52109113.012/101081,5.1219175-101844107-135511819152-617 





49711005:///////.589119.015/191181.7.13919112-184/0151395118191122-81 


£9৪ যোহন১:১-৩১১৪; 
49 কলসীয়১:১৫-১৭; 
410 ফিলীপিয়২:৬-৮; 
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৯৭| জিজ্ঞাসাঃ যীশুর মধ্যে কয়টি ব্যক্তিত্ব? 








জাবাবঃ আল-তাবারীতে বলা হয়েছে যীশু হ্ীষ্টের মধ্যে দুটি ব্যক্তিত্ব ছিল, একটি সাধারন মানুষের আরেকটি এশ্বরিক 


[106 5001 01069009 23 
776 ৬29 (090) 100109]. 8110 2178৩110, ০6165091910 617590181. 1117৩ 


সেই যুগের ইসলামিক পন্ডিরাই স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে, প্রভু যীশু হরীষ্টরের মধ্যে দুটি ব্যক্তিত্ব ছিল৷ সেই যায়গায় যুবায়ের আহমদ কি 
জিনিস? 














৯৮| পবিত্র আত্মার উৎস কি? 


412 


জাবাবঃ প্রকাশিত বাক্যে ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার ৭টি স্তরের কথা বলা হয়েছে”: যা মসীহের মধ্যে বাস করতেন “আর সদাপ্রভুর আত্মা প্রজ্ঞার ও 
বিবেচনার আত্মা, মন্ত্রণার ও পরাক্রমের আত্মা, জ্ঞানের ও সদাপ্রভু-ভয়ের আত্মা তাহাতে অধিষ্ঠান করিবেন; আর তিনি সদাপ্রভু-ভয়ে 
আমোদিত হইবেন1+১ ইহুদি রাববীরা পর্যন্ত স্বীকার করেছেন যিশাইয়১১ মসীহ সম্পর্কে বলা হয়েছে 71716118101 06 ০0111119015 

















91001 0715 01910091100 102551911-1107 17270117 








ইহুদিরা আদিপুস্তক১:২পদের ব্যাখ্যায় বলেছেন যেখানে মূলত ঈশ্বরের আত্মার কথা লেখা আছে,তারা বলেছেন এটা মসীহের আত্মা 
৬25110-28 1২9101991) 14:17 107 101771: 


1701: 006 01001101017 01 7২০191) 1.910191), (11019 15 1186 ৬০159: 109179915 1:2] "4১70 (170 9])171( 01 (০00. ৬/৪৮০1৪. 


00010 60০ ৮/8691 - 08115 01০ 9101711 01 (0) 10715 [11035191).11 





পবিত্র আত্মা মুলত খ্ীষ্টের আত্মা যা পবিত্র বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছেঃ 








তাহারা এই বিষয় অনুসন্ধান করিতেন, শ্রীষ্টের আত্মা, যিনি তাঁহাদের অন্তরে ছিলেন, তিনি যখন খ্রীষ্টের জন্য নিরূপিত বিবিধ দুঃখভোগ ও 








তদনুবর্তী গৌরবের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছিলেনূ তখন তিনি কোন্‌ ও কি প্রকার সময়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন! 


«ঃ আল-তাবারী খণ্ড 8 পৃঃ১২৩; 
«2 প্রকাশিত বাক্য১:৪;৩:১:৪:৫:৫:৬; 
«১ যিশাইয়১১:২ 


414 


11005:///৬/১/.5219119.015/15291911.11.1219115-1018৬/101101962012219819152-6217 





145 010109://5৬/৬1-99181719.01-2/৬91109 1২910091).14. 19৬01199179. 00111111115 117-0179181010419175-01 


«5 ১পিতর১:১১, 
154 | 775 2 1 0009://0 91701901711 9101917009915,.09109591]0০091.0911 











পবিত্র আত্মার উৎস পিতা এবং পুত্র উভয় কারন পবিত্র বাইবেলে পবিত্র আত্মাকে ঈশ্বরের আত্মা বলা হয়েছে আবার কোথাও খ্রীষ্টের আত্মা বলা 
হয়েছে৷ 





৯৯-১০০| জিজ্ঞাসার আগেই জাবাব দিয়েছি। [১৬ নং জাবাব পড়ুন] 








১০১। নং প্রশ্ন তিনি তার গ্রন্থে করে নি এবং ১০২ নং প্রশ্নে তিনি নিজেই জবাব লিখেছেন। 
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উপসংহারঃ 








যুবায়ের আহমদের বই পড়ে কোন সিদ্ধান্তে আসাটা বোকামী, কারন আপনি যখন আদালতে জান তখন কি একজন সাক্ষির 
কথা শুনেই কি জর্জকে সিদ্বান্ত নিতে দেখেছেন? নিশ্চই না৷ সত্য জানতে গেলে দুইজনের সাক্ষ্য শোনার প্রয়োজনীয়তা 
রয়েছে৷ 

















আর শুধু যুবায়ের আহমদ কেন যে কোন মুসলিম দাঈয়ের একতর্ফা শিক্ষার বই পড়ে সিদ্ধান্তে আসা অনুচিত 





আমাদের প্রত্যেকের উচিত সত্য জানা, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বলেছেন, 





আর তোমরা সেই সত্যকে জানিবে আর সেই সত্যই তোমাদের স্বাধীন করবে 417 





আমি বিশ্বাস করি যদি প্রভু আমাকে জীবিত রাখেন, আমি এর পরের খন্ডে পবিত্র বাইবেলের বিরুদ্ধে যে 








সমস্ত প্রশ্ন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে সেই সমস্ত প্রশ্নের দাঁত ভাঙ্গা জাবাব পেশ করব৷ 


-আমেন। 


উক্ত ওয়েব সাইটে এই গ্রন্থ পাওয়া যাবে 


11009://0811018010115019100001-9-010959101.90111 
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“£ যোহন৮:৩২; 
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